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ও বদন ভবে ০ ড়াহে ৩২৩৩ ভভ্ডেক 
৩২০৩৩০৯০৯ শ্বন্াকিহী হুলল্ল্র নী ও জা ন্যয় সত 


ক্াক্গে টাকা পাধ্তাশ লাজসা 


এস কি 
বব 1জাতে ১০৯০৭, 


ভূমিকা 


বর্তমান শিল্পভিন্তিক যুগে শ্রমিক ও মালিকদের পরস্পর সম্পর্ক 
নিয়ে পাশ্চাত্যদেশে নানা আলোচনা এব” গবেষণ] চলেছে । যুরোপ ও 
আমেব্রিকায় শ্রমিকবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশেও শিল্পের যথে্ সম্প্রারণ হয়েছে । 
আমরাও শিল্পভিত্তিকযুগে এসে পৌচেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্যন্ত 
কোন লেখকই এ বিষয়ে বাংলায় কোন বই লেখেন্নি। শ্রমিকবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে এই মৌপিক গ্রন্থথান! পিখে ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল মমস্ত বাঙালী- 
সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 

ভাঃ ঘোষালের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয় । 
আট নযষু বছর আগে আমি যখন বাংলা সরকারের ছুনীতিদমন 
বিভাগের মচিবপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম তখন ডাঃ ঘোষাল ছিলেন আমার 
প্রধান সহকম্মী। সেই সময়ই তিনি অপরাধবিজ্ঞান নিয়ে মৌলিক 
গবেষণা সবক করেন এবং পবে গ্রন্থাকারে তা" প্রকাশিত হয়েছে। 
শ্রমিক মালিকদের পারম্পরিক সম্পর্ক নিষ্বে গবেষণা এব পরবস্তী ধুগের । 
এই গ্রন্থে শ্রমিকবিজ্ঞানের গোড়া কথাগুলি ডাঃ ঘোষাল প্রাঞ্ভল ভাষায় 
বলেছেন। তা” ছাড়া কয়েকটি শিল্পসংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি 
যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অজ্জন করেছেন এই বইএর নানা জায়গায় 
তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার দঢ় বিশ্বাস সুধীমমাজে এই বই- 
খানা উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে। 


কশিকাতা, (ডাঃ) নবগোপাল দাস 
আই. সি. এন্‌., প্রান সেক্রেটারি, ইন্ডাস্টিজ.] 


ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল 
প্রণীত 
অপরাধ-বিজ্ঞান 
১ম--৮ম খণ্ড । 
১ম, ৫ম-__-৬২ হিঃ, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ট--৫২ হিঃ, 
অন্যান্য প্রতি খণ্ড_-৪২হিঃ 
হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ৫৭ 
একাটি অদ্ডত মামলা ৫* 
অধন্ুন পৃথিবা ৫৭. 
অহ্কাকান্ের (দশে ৫. 
ছুই পক্ষ ২৫০ 
সুওহান দেহ ৩২৫ 
একটি নারী-হত্যা ৩২ 
একটি নিমম হত্যা ২৫০ 
মেছুয়া মার্ভার (যন্স্থ) 
বিখ্যাত বিচাল ও 
তদন্তকাহিনা 


১ম ও ২য--৩২হিঃ,। ৩য়__৩-৫০ 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স 
২০৩।১।১, বিধান সরণী, 
কলিকাতা ৬ 


শ্রমিক-বজ্ভীন 


০ 


শ্রমিক-বিজ্ঞান এক আধুনিকতম বিজ্ঞান। ইহা অপরাধ-বিজ্ঞান, 
মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্ঠা, দেহ-বিজ্ঞান ও প্রশাসন-বিছ্যার সহযোগে স্থষ্ 
হয়েছে। পূর্বে অপরাধ-বিজ্ঞানের মত ইহা মনোবিজ্ঞানের এক বিভাগ 
রূপে বিবেচিত হতো! । এক্ষণে ইহা এক পৃথক বিজ্ঞান-শাপ্জে পরিণত। 
ব্তমান-কালীন শিক্প-ভিন্তিক যুগে ইহার উপকারিতা অসীম। 

আদিকালে শিল্প-দ্রব্য নিমণণ পাধিবারিক গণ্ডি ও প্রচেষ্টার মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল। এ সময় গৃহকর্তার কর্তৃত্বাধীনে এ পরিবারের মকল ব্যক্তি 
স্বস্ব গৃহে সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপূত থেকেছে । পরে এই মব শিল্পের 
ব্যাপৃতি ঘটলে উহাদের সাহাযোর জন্য বাঠিরের লোকের প্রয়োজন হয়। 
উন্নত যদ্্বের সৃষ্টির পর এই গৃহ-শিল্প আর পারিবারিক গগ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে নি। উহার জন্যে বহু কহীর নিয়োগের ফলে দ্রব্যোৎ- 
পাদনার্থে বৃহৎ স্থানের প্রয়োজন হয়। এইভাবে কুটির-শিল্প হতে উদ্যোগ- 
শিল্প বা ইনডাস্ট্রির সৃষ্টি হয়। 

এই বহিরাগত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্রীতর্দাসদের সাথে সাথে বেতনতৃক্‌ 
কর্মীবাও ছিপ । তৎকালীন মাপিকদের সঙ্গে এদের সম্পক ছিল প্রভু ও 
ভূতোর। এঁ সকল প্রভুর] মনে করতো যে অথের বিনিময়ে তারা ভূত্যের 
মন ও দেহের অধিকারী । সুতরাং প্রতুব কোনও ন্যায় বা অন্যায় কাজে 
তারা প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু বতমান যুগে এই ধারণা সম্পূর্ণ রূপে 
পরিত্যক্ত হয়েছে । পুবেকার এই প্রভু-ভূত্যের সম্পক বততমানে মালিকের 
ও শ্রমিকের সম্পকে রূপান্তরিত হয়েছে । এই নৃতন সম্পর্কের সঙ্গে ক্রেতা 


১ 
শ্রমিক-বিজ্ঞান--১ 


ও বিক্রেতার তুলনা! করা চলে । এখানে শ্রমিকরা তাদের দৈহিক শ্রম ও 
অভিজ্ঞতা পূর্ব শত [ 69008 ] অনুযায়ী মালিকদেণ বিক্রয় করে। 
ইংরাজিতে ইহাকে এমপ্রয়ার এবং এমপ্রয়ীদের সম্পর্ক বলা যেতে পাবে। 
ইহাতে লেন-দেনের সম্পক থাকায় শ্রমিকদের মনে বশ্তাব গ্লানি স্থান 
পায় নি। [আজকাল শ্রমর্দানের বিষয় € শুনা খায় |] 

প্রথমে এই শিল্পতিত্তিক সম্পর্ক মাত্র মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পেণ প্রসারের সহিত বঙ্গের সমুংক্ষ শির 
করে। উপরন্ধ জনসাধাবণ স্বল্ন ঘুল্যে উৎকৃষ্ট দ্রবা সরবরাহ দাবী করে। 
এজন্যে জনতার প্রতিতরম্বদপ খাষ্টকে ভ্রতীথ পক্ষরূপে উহাদেঞ মধো 
উপস্থিত হতে হয়েছে । ধৃনাকালে শ্রমশিল্পে উন্নতিব জনো 
যঙ্তবিদি পণ্ডিত ও শ্রম-বিজ্ঞানীরা চত্রর্থ পক্ষ কাপ 'এদেব মো 
এসেছেন। 

প্রতি দেশে ই প্রকারের শ্রমশিল্প দেখা যায়, যথা, কূটির-শিল্প এব 
উদ্যোগ-শিল্প । উভয়ের মধ্যবতী মাঝারি শিল্পেরও অস্তিত্ব আছে | কুটির- 
শিল্পসমূহে সাধারণত দশ হতে কুটি শ্রমিক নিযুক্ত থাকে | মাঝাপি 
শিল্পে সন্তর-আঁশি বাক্তি কর্দে শিরত থাকে | কিক উদ্বোগ-শিল্সে 
শত শত শ্রমিক কর্মরত আছে! কুটিপ-শিলপ্পে মালিক বা ম্যানেজারের 
সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ ভাবে সংযোগ থাকে [মালিক বলতে এখানে 
ডিরেক্টারদেণ ও বুঝার ]। কিন্ছ উদ্দাগ-শিগ্গের শরিক ও গালিক “ই 
উভয়ের মধো সম্পর্ক ঝড়-মিক্সি, ফোধম্যান, ওভাবসিয়াৰ প্রতি তাদারক" 
কর্মীদের মাধ্যমে স্থাপিত ভয় । 

এই সকল মালিক, শ্রমিক ও পিভিন্ন পদের কমীদের স্বার্থ বিভিন্ন রূপ 
হয়েথাকে। «এই সকল পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সবজনগ্রাহ 
সামঞ্তস্য আনা স্থকঠিন কায । অথচ দেশ তথা বাষ্টের সামগ্রিক মঙ্গছের 


চি 


জন্য ইহার প্রয়োজন আছে । একমাত্র শ্রমিক-বিজ্ঞান এই 
ছুরহ সমস্যার সমাধান করে শিল্পের ক্ষেত্রে স্তায়ী শান্তি আনতে 
পারে। 

স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক উত্কুষ্টতব দ্রব্য উৎপাদন আধুনিক উদ্যোগ- 
শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্তা। একমাত্র এইরূপে মালিকদের লভ্যাংশ স্মীত 
করে বা উহা অবাহত রেখে জনসাধাবণকে সুবলভে উৎকুষ্ট দ্রব্য 
সরববাহ করা যেতে পারে । এ" জন্তা শিঃ্-ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে “সফল' 
পবিশ্রমেব প্রয়োজন আছে । 

যে কোন শিনের প্রধান উদ্দেশ্টা দবা সামগ্রীর উৎপাদন বুদ্ধি। বহু 
শিল্পপতি চাকুধি লোপের ভীতি প্রদর্শন ও বোনাস এবং গভারটাইমের 
প্রালাভন দ্বারা শ্রমিকদেব ছ্বাব। উত্পাঁদণ বুছির চেষ্টা কবেন। বনু 
শমিকও প্রমোশন, বোনাস ও বাডতি ভাতার লোভে কিংবা চাকুবি 
যাবার ভয়ে অধিক পরিশ্রম দ্বারা উত্পাদন বুদ্ধির প্রয়াস পায়। এই 
সকল মালিক এবং শ্রমিকদের শ্যায় শ্রম-বিজ্ঞানীরাও দ্রবা সামগ্রীর উৎ- 
পাদন বুদ্ধি কামনা কবে। কিন্ধ যে-ভাবে মালিক ও শ্রমিকলা উহ" কামনা 
করে শ্রমিক-বিজ্ঞানীবা উহার বিরোধী । শ্রমিকদের দেহ ও মনের উপর 
অমথা চাপেব হৃষ্টি না কবে আরম-বিজ্ঞানীবী অনা উপায়ে ্বাগান্গ্রীর উৎ- 
পাঁদনেব বু্দিব বাবস্থা করেন 

আমিকদেব কর্নকাল বু শ্রমক্ষণের | ০): 9799]1] সমষ্টি সাত । এই 
পরিশ্রমকে দুইটি প্রধান বিভাগে বিভন্ত করা যায়, যথা, সফল শ্রম ও 
নিক্ষপ শ্রম। অমন্তংকষ্ট [ স্পয়েলড্‌ ওআাক ] বা অবাবহার্ষ ছবাসামগ্রীর 
উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমকালকে বলা হয় নিদ্ঘল শরম এবং যে শ্রম দ্বারা 
উত্কুপ্ু বাবহাম দ্রব্য নিসিত হয় উহাকে বল! হয় সফল শ্রম | শ্রম-শিল্পে 
নিক্ষল শ্রমের কোনও স্থান নেই । উহা! বিদুরিত ন: করতে পারলেও উহা! 


৩ 


কমানো প্রয়োজন। এই নিষ্ষল শ্রমকে ইংরাগিতে বলা হর স্পয়েলড. 
ওআক। নিম্নমানের ভ্রব্সামগ্রী উত্পাদনও নিক্ষল শ্রমের সামিল। 
শ্রমিকদের কর্মকালের প্রতিটি শ্রমক্ষণ ফলপ্রস্থ হওয়! চাই । এই সকল 
শ্রমকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ' উহাদের যথাক্রমে বলা হষে 
থাকে, অন্ৎপাদক শ্রম এবং উৎপাদক শ্রম। 





শদিশ্রম 
| 
| 
শিক্ষল শ্রম সকল শ্রম 
| হে 
অন্-্পাদক শ্রম ডত্পাদক শ্রম 


দৈহিক শক্তি প্রয়োগে কিংবা মেসিন ব' ক্ষুদ্রযন্থের সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
রূপে দ্রব্সামগ্রীণ উৎপাদনে বায়িত শ্রমকে বলা হয় টৎপাদক শ্রম! 
কাচামালের যোগান দান এবং “প্রতাক্ষ কপে দব্যোত্পাদনের পরিপুধক 
ব্যবস্থার জন্য যে অপ্রত্যক্গ শ্রমকাল ব্যমিত হয় উহাকে বলা হয় অন্ুৎ- 
পাদক শ্রম। 

[ বাজমিদ্ি কনিক ছারা দ্িবাল গাথাতে যে পরিশ্রম কবে উহাকে 
বল। যায় উত্পাদক শ্রম । ঘোগাডেবা উহ্থার জন্যে মাশমশ্লা আনতে 
যে পরিশ্রম করে উহাকে বলা হর অন্রত্পাদক শ্রম, বীচামাল যারা 
মানে ও যোগান দেয় তারা অন্ুতপাদক শ্রদ কবে। ভাতীরা তাদের 
ভাতে স্থতো সরবপাতভ করতে যে শ্রম ব্যয় কবে উহাকে বলা হয় অন্ুৎ- 
পাদক শ্রম। এ ভাতী ভাতেব সাহাযো প্রত্যক্ষ রূপে কাপড বুনতে যে 
আম করে উহাকে বলা হয় উৎপাদক শর | ] 


এ. 


বৃহৎ উদ্যোগ-শিল্সে নাধারণত এক -এক দল শ্রমিক এক-এক প্রকার 
কাজ করে। এদের মধ্যে কেহ উত্পাদক শ্রম ও কেহ অন্তৎপাদক শ্রমকার্ষ 
কবে থাকে । উৎপাদক শ্রম অপেক্ষ। অন্নত্পাদক শ্রমে বেশি শ্রমক্ষণ ব্যয় 
হয়| অথচ এই অভৎপাদক শ্রমক্ষণ কমিয়ে উৎপাদক শ্রমক্ষণ বাড়ানো 
সশ্তব। বস্ব-শিল্প প্রভৃতি কয়েকুটি শিল্পে গবশ্য একই বাক্তি অভ্ুৎ্পাদক 
ও উৎপাদক এমেপ কাজ কলে থাকে । অর্থাহ যেবান্তি তাতে স্তর 
পখাবেশ করে, সেই & ছচাত সালিয়ে বহবুনে। এইখানে ছুই জন 
আমিকেধ তই প্রকার শ্রম কপার যোগ নেই" স্চিন্থ যাবা এ শিলে 
বিবম্‌ গাল্‌ তোগ্র পরবে ভাবা অআগ্ততপাদক শ্রম লরে। তলে যান্বিক 
উন্নতি ও অভযান এ।ত কমকুশলতায্ব এব) অন্যান উপায়ে এই শ্রমিক 
তাহাণ অন্্পাদক শ্রমের হার কিযে আনতে পাবে! 

মগ্রজ্পাদক শ্রদ ব্যতীত উৎপাদক শ্রম কল্প] কবা যায় না। ক্ষুদ্র বা 
বুহহ যে কোন শলে এই টন গ্রকাব শমেব প্রষ্নোজন। £ই অনৎ্পাদক 
শরম কমাতে পারলে চৎপাদক শ্রম বেডে ঘার , এর ফলে অধিক ব্য 
সামগ্রী ঠেপি হই থাকে এ সম্বনদো পথে আলোচনা করবে।। 

অম-বিজ্ঞান কত গতিতে দ্রবাসামগ্রী উৎপাদনের জন্য এই অন্থুৎ- 
পাদদক মের হাম এব? উত্পাদক শ্রমেব বৃদ্ধিব উপায় নির্ধারণ করেছে। 
শ্রম-বিজ্ঞানীবা প্রমাণ করেছেন যে, যে পবিমাণে অন্তত্পাদক শ্রম কমবে 
সেই অন্পাতে টৎপাদক শ্রম বেডে যাবে । এরা আরও প্রমাণ করেছেন 
যে নিস্কল শ্রম বা স্পর়েলড্‌ ওআক সম্পূর্ণ বিদুবিত করে সফল শ্রমের 
শমক্ষণ বহু গুশে বাড়ানো সম্তব। 

শ্রমিকরা করম্মকালে দৈহিক, ম্নায়বিক ও মানসিক কমক্লান্থি বা 
ফেটিগ, দ্বার। আক্রান্ত হয়। স্বল্প সময়ে বহু সংখাক উতকুষ্ট দ্রব্য উত- 
পাদনে এই ব্রিবিধ ফেটিগ অন্তম প্রতিবন্ধক । এই ফেটিগ কমাতে বা 


রুখতে পারণে শ্রমিকবা কম সময়ে স্বল্লায়াসে বহুল সংখ্যক ভ্ত্রবা উৎ- 
পানে সক্ষম । 

অম-বিভানাখা এহ তিবিধ ফোটগ, কমানোর বহুবিধ সহজ পন্থা 
আাবফার করেত | কমলগ্ষ। বা ইনসেনটিভ,ও কম তাল বা প্রিথিমের 
হানি না খটিয়ে শ্রগ-বিবতি কা রেস্ট পজ, দ্বার! এই ক্ষতিকর ফেটিগ, 
কমানোর রীতিনীতি এই বিজ্ঞাপণ পাঞ্জে জানা খার। কমকাপেস 
মধ্যে কতটকু নিট কম্মকাল | নশিগ্ঠাল ] এবং কতটক গ্র্ত ক 
কাল রিয়েল 1থাতক তা আবিষ্কাৰ করে এম-বিজ্ঞানী! উদ্যোগ-শিল্পের 
গুভূত ৬পকাগ করেছেন । উপরন্ধ গরহাজিরা দেব ছুঘণ্পী। ও বনখঢা দর 
সংখ্যা কমানোর অবাথ পস্থাসমুহ এই বিজ্ঞান পাঠে জানা খায়। 
শ্রমিক ভতির উত্রুষ্ট পন্থাসমূহ গবঙ্ষার করে অম-বিজ্ঞানীরা শ্রমিক 
প্রবেশ ও অমিক শিক্ষমণের 1 লেবার টার্ন আউট ] মধো সামঞ্জম্ত এনে 
মালিক ও শ্রচ্িক্দের সমভাবে উপকার কবেছেন। অধিকন্ছ শ্রম 
বিজ্ঞানীর! কর্মশালার উন্ধম কাধিক ও মানসিক পরিবেশ [এন্ভাষণন 
মেন্ট, ) আনার উপায় নির্ধারিত করে মালিক ও শ্রমিকদের সমভাবে 
সাহায্য করেছেন । এতদ্বযতাত দ্রব্যাবস্থান, দ্রবা-সমাবেশ, কমচাতৃ্ধ, 
স্বয়ংক্রিরতা, দৈহিক সমতা সম্পকীয় বহু জ্ঞান এই শ্রম-নিজ্ঞান পাঠে 
জানা যাবে। এতে কণশালায় বাধু চলাচল, প্রয়োজনীয় তাপবক্ষা, 
আলোক-ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে: 

অম-বিজ্ঞান এখনও তার শৈশবাবস্থা অতিগ্রম করে নি। এইখানে গবে- 
ষণার এখনও প্র ক্ষেত্র আছে । এই গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা 
নিরীক্ষার জন্য আমি স্ববাটাতে একটি বিদ্যাৎ-চালিত কুটির-শিল্প স্থাপন 
করেছি। এইখানে শ্রমিকদের মহিত আমি 'প্রুতাক্ষ সংযোগ রাখতে সক্ষম । 
উপরন্থ চিফ সিকিউরিটি অফিসার কপে চার-পাচটি বৃহৎ উদ্যোগ- 


চ 


শিল্পের সহিতও আমি সংযুক্ত । এঁ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় ফোর- 
ম্ানরা যে সকল শ্রমিক কমত্বা উৎপাদন করে তাদেরকে প্রতি 
সপ্মাহে একবার আমার দগ্ধরে পেশ করে। উহ্াদেএ পৃথক পৃথক ভাবে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি উহাদের স্থবিবা ও অন্থবিধার বিষয় অবগত 
হই। তৎপর মেসিন চালানোর সমর সবজমিন উপস্থিত থেকে কম দ্রব্য 
উৎপাদনের কারণ বুঝতে চেষ্ঠা করি। তুলনা করার জন্যে এই সময় অধিক 
দ্বা উৎপাদনকারী শ্রমিকের পাগে এদের কাজ কণতে দেওয়। হয়। আমি 
এই শ্রমিকদের দৈহিক শক্কিহীনতা, রোগ ও শোক, পাবিবারিক ও অনান্য 
অ*।ন্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কবি। বলা বাহুল্য যে, এভাবে মালিক ও শ্রমিক 
উভভনেবই এই সম্পর্কে দোষগুণ সম্পকে আমি অপ৯৩৬ হতে পেবেছি। 

এই উপায়ে লন্ম তত ও তথা সংগ্রচের স্বিধা থাকায় এইরূপ একটি 
শ্রম ১ম্দকীয় থা বহুল গ্রন্থ রন! কল আনা পকে সম্ভব 5স্সেছে। আশা! 
কপি যে ইহা মালিক ও আমিক, এই উভয় পক্ষেই উপকারে আসবে । 

 প্রাণি-পিজ্ঞানের আতিকোন্বব ছাত্ররূপে আমি বিরাট গ্রন্থ 'হিন্বু- 
প্রাঁ-বিজ্ঞাণ, পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমিশন রূপে আট খণ্ডের 
£অপবাপ-বিজ্ঞানণ” এব, অবসর গ্রহণের পর মিল ফ্যাকটারতে সংযুক্ত 
থেকে 'শ্রমিক-বিজ্ঞান” পচনা করেছি । একজন শিক্ষিত বাক্তিরূপে 
প্রাতাট পরিবেশের যথাসম্ভব সছ্াবহার ন! করা আমি অন্তচিত 
এ” কি । | 

শ্রমকে আব৪ বহু ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, একক শ্রম 
এব, যৌথ আম । এমন বহু শ্রম আছে যাহা যেখ ভাবে করা হয়। 
দন্ত প্বরূপ ভাব উত্তোলন, দ্রব্য ঢেনে আনা প্রভৃতির বষয় বলা যায়। 
এহ একক এ, শু যৌথ অ্রমেএ কাধকরণ ও তর্দারকী বাবস্থা ভিন্ন রূপ 
হয়ে থাকে | ৪হ সম্পকে শ্রগ-বিজ্ঞানীরা সঠিক ভাবে নিদেশ দিতে 


পেরেছেন। উপরস্ত দৈহিক পরিশ্রম এবং মেসিন-ভিত্তিক শ্রমের মধ্যেও 
প্রভেদ আছে। এখানেও শ্রম-বিজ্ঞান সংশ্রিষ্ট পক্ষকে যথাযথ ভাবে 
উপদেশ দেন। এই শ্রমকে যেমন আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করা 
যায়, তেমনি উহাকে লম্বালম্বি ভাবেও ভাগ করা যায় । এই শ্রেণী-বিভাগ 
ছারা উহাদের দোষ-গুণের উৎপন্ছিব কারণ নির্ণয় করে শ্রম-বিজ্ঞানীর। 
সঠিক ভাবে উহাদের প্রতিষেদক ব্যনস্থা আবিষ্কার করেছেন । 

এক্ষণে বিবেচ্য বিধয় এই যে, এই শ্রমিক পদবাচা ব্যক্তিরা কারা? 
অর্থাৎ প্ররূত পক্ষে কোন্‌ শ্রেণীর বান্তিদের শ্রমিক বলা যেতে পারে । 
অনেকের এমন ধারণ] যে, যাপা মাঝ দৈহিক শ্রম কে তারাই আমিক। 
এদেশেব এক শ্রেণীর সরল পোকেদেব সহজে ক্ষ্যাপানো যায় বলে ধরে 
নেওয়। হয় যে মান তারাই শ্রচিক। কেহ কেহ এদের শ্রমল্ধ আয় কম 
বলে এদের শ্রমিক বলেন। 'মাজকাল এক শ্রেণীর শ্রমিক বহু শিক্ষিত 
করণিকেব অপেক্ষা বেশি আম করে থাকে । এজনো নর্বগারা সংজ্ঞা 
কেবল মাত্র এদের সন্বন্ধে প্রযোজা হতে পাবে না। যারা ফ্যাকটরিতে 
হাতুড়ি পেটে এবং যারা অফিসে কলম পেশে-_উহারা সমভাবে শ্রমিক 
পদবাচা। করণিকরা মানপিক এবং দেহশ্রমীরা দৈহিক ফেটিগ দ্বারা 
অধিক আক্রান্ত হয়। যেহেতু শানষের দেহের সঙ্গে উহার মনের 
অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেই হেতু আখেরে অধিক পরিশ্রম সমতাবে 
উহাদের দেহ ও মনকে কর্ণক্রান্ত করে । অতএব এই উভয় শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের সমভাবে শ্রমিক বলা উচিত হবে । 

আমার মতে দৈহিক শ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধি বেতন বা অর্থের বিনিময়ে 
যার! বিক্রয় করে তারা শ্রমিক। কিন্ত তা বলে ধরে নেওয়া উচিত 
হবে না যে মালিক পক্ষ শ্রম-বিমুখ হয়ে পরগাছা জীবন যাপন করে। 
প্রতিটি শিল্পের মালিকদেরও যথেষ্ট মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। অন্যথায় 
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ব্যবসায় ফেইল হয়ে গিয়ে থাকে। এদের অনেককে শ্রমিকদের 
অপেক্ষ। বহু গুণ বেশি মেধা ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়েছে । 
[ অধিকন্ত মূলধন বাবদ অর্থ সংগ্রহের চিন্তার এঁদের বিপিদ্র 
রজনী যাপন. করতে হয়েছে ।] এই দিক থেকে বিবেচনা করলে 
এদেবও শ্রমিক বলা যেতে পারে । এদের আরমিক না বলার কারণ এই 
যে এরা স্বকীয় বাঁ পৈতৃক অর্ধসম্তত বাবসায় সংক্রান্ত মূলধনের 
অধিকারী । 

[ বহু দিত কবণিক, টাইপি*, বেদধার। প্রস্তুতি খড় বড় কোম্পানিব 
স্বল্প মুলোর শেয়াবেস অধিকাবী। কিন্ত সকল কোম্পানিব পরিচালনা৭ 
সাথে তাণ| নিলি 71 "ঘথচ উহাদেঞ প্রতিভূ ম্যানেজাধ ম্যানেজিং এজেন্ট 
সর্বেসব| হলেপ মালিক নয়। কোনও একক নান্তি এ কোম্পানির 
অর্ধেকে বেশি শেয়াব কৰায়ত্ত কললে কিস! & বাক্তি এই ভাবে সমগ্র 
ব্যপ্সায়ের একক মাপণিক হলে অবশ সে কথা ম্বতন্্। এজন্য 
একমাত্র স্কুল-কলেজেব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদেব, সেনাবাহিনী ও 
পুলিশবাহিনীব সশ্তদ্ের এবং সবকাব নামধেম় প্রতিষ্ঠানের বডিদের 
একট শ্রমিক-এ্রেণী হতে বাদ দেওয়া চলে। সর্বশ্রেণীর উচ্চ বেতনতৃক 
কমচাবীদের এই শ্রমিক-শ্রেণী ভূক্ত করা হয় না। এর কারণ এরা 
এদের প্রদন্ত শ্রম ও মেধাব তুলনায় অধিক বেতন পান। এই কারণে 
উপরোক্ত বাক্তিদের মালিক পক্ষীয় বাক্তি বলা হয়। এর কারণ 
মালিকের স্থলাভিষিক্তরূপে এরা শ্রমিকদের উপর ক্ষমতা জাহির করার 
অধিকারী । এ জন্যে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং অনধিকারী 
ব্যক্তিদের যথাক্রমে মালিক ও শ্রমিক বলা যেতে পারে । ] ও 

আমার মতে দরদী নিলেভী মালিকদের শ্রমিকদের প্রতিপালক 
ৰল। মেতে পারে । সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট এই মালিকের [বাষ্টায়ত্ব 
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মালিকানা] স্থলাভিষিক্ত হন। গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রবহিভূতি মালিকেরও 
অস্তিত্ব আছে। রাষ্ীয় মাপিকানার কোনও বাবস্া অমনোনীত হলে 
সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রযিকরা উহ] প্রতিরোধ করতে পারে না। কিন্ত 
গণতাপত্রিক দেশের শ্রমিকরা মালিকদের খে কোনও অবিচারের প্রতি- 
বিধান করতে সক্ষম | 

[ বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতন্ত্র ও গণ-তান্তিক মমাজ-ব্যবস্থার 
প্রচলন আছে। ধনতন্র বলতে আমরা যা বুঝি আঙজিকার পৃথিবীতে 
তা বিরল। যেটকু এখনও আছে তা'ও বেশি দিন টিকে থাকবে না। 
আয়কর, বিক্রয়কর, মৃত্যাকখ প্রইতির শাগ-পাশে ধনশহ পলায়ন- 
পর। আজ একলক্ষ টাকা বাষিক আয় হলে তা থেকে আশি হাজার 
টাকার উপর সরকারের প্রাপা। এ জন্যে মালিকদের মূলধনী শ্রমিক 
এবং মূলধনহীন শ্রমিককে সাধারণ এমিক বললে অতাক্তি হয় না। ] 

শ্রমিক-বিজ্ঞানে কোনও দেশের বা রাঙ্গরের সমাজ-ব্যবস্থার ভালো- 
মন্দ বিচারের কোনও স্তান নেই । এখানে রাই, বাক্তি বা দল__ 
শ্রমশিল্পে মূশধন নিয়োগকাপী মে কোনও কতৃপক্ষকে মালিক এবং 
বেতনের বিনিময়ে শ্রমরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রমিক বলা হবে। 

এমন বনু রুষক আছে যাবা নিজেরাই কৃষিভৃমির মালিক । কিন্তু 
তান্াা নিঙ্গেরা সবটুকু ভুমি চাষ করতে পারে ন।, এজন্য তারা ভৃষি- 
হীন মজন্ুরদের নিয়োগ করে থাকে। এই ভূমির মাপিক 
রুষক এবং ভূমিভীন প্রষকদেন যথাক্রমে খালিক ও. শ্রমিক এ্রেণী- 
ভুক্ত করা যেতে পারে । সাধারণত রুষকদের শ্রা্থক শ্রেণীর অস্তততি 
করা হয়না, কিন্তু শ্রমিক-বিজ্ঞানে ফ্যাকটবিব শ্রনিকদেএ মত 
ভূমিহীন কৃষকদেরও শ্রমিক রূপে স্বীকার করা হয়, 

পছ্গেদের জন পরিশ্রম এবং মপরের জনা পরিশ্রমের মধো তকাং 
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আছে। এজন্য শ্রমিকরা নিজেদের শোষিত এবং মালিকদের শোষকরূপে 
মনে করে । প্ররূত কারণ সহ বহু ভূল বুঝাবুঝি ইহার অন্যতম কারণ । 
প্রম-নিজ্ঞানীব] শ্রমিকদের এই বিরূপ মনোভাব বৈজ্ঞানিক পন্থায় দর 
করে উভয়ের সম্পর্ক মধুরতম করে শিল্প-প্রতি্ানসমূহে স্থায়ী শাস্তি 
আনতে সক্ষম | 

যে আফিসে ভধধর্বতনের স্তিল্‌ চেয়ার এবং অধস্তনদের কাছ চেয়ার 
দেওয়া হয়, সেই আঁফিসে কয়জন অধস্তণকে হিল চেয়ার দিলে এ স্কানে 
সামগ্রিক ভাবে যৌথ আনুগত্যের [8)07816 ] হানি হয়। এম- 
বিজ্ঞানীবা! ই! পধন্থ সম্যকরূপে প্রমাণ করেছেন । 

শ্রগিক-বিজ্ঞান শুধু শ্রশিকের উপকারাথে 'চিভ হয়নি। ইহা মালিক- 
দের৪ যথে্ টপকাবে আসবে । এর দ্বারা মালিক ও শ্রমিক সমভাবে 
উপরুত হবে শ্রনিক-বিদ্ঞানেন নিদেশ এদেশে শিলুপণ্তিগণ মেনে চলতে 
চান না| এব কারণ এর ফল সঙ্বন্ধে তাদেশ কোনও ধারণা নেই 
এই জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলিব সহিত প্রতিযোগিতায় আজ হারা 
অসচ্ায়। এই সম্পর্কে সামান্ততম প্রতিকার করাও তারা শিষ্রয়ো লন 
মনে কছুবন 

বধতমান ভারতেব শাষ প্রাচীন ভারতেও শ্রমিক সমস্যা বতমান ছিল । 
এই সখন্তা মমহ 'এই যুগ অপেক্ষা তখন আবও সহানুভূতির সহিত বিবেচিত 
হতো । এ সময় বুহৎ হীবক ত্বরণ বৌপা ও তাঅখনিসমৃহ রাজন্যবগ স্বয়ং 
কিংবা তাদের কমণারীব। শিয়ন্ত্ন করতেন । ধনাঢ্য নাগবিকদের বহু 
ব্যক্তি সময়ে সময়ে অন্ত পেশা গ্রহণ করলেও তারা অনেকে বড় বড় 
খামাব ( রুধিভূমি ) প্রভৃতির মালিক ছিলেন। ত২কালে বৈদেশিক 
বাণিঙ্গোর জল্গা বড বড় বস্ত্রশিল্ন ও অগ্যান্ত কর্মশালা দেশব্যাপী 
গড়ে উঠে। এই সকল শিদু-গ্রতিষ্ঠান হতে দেশীয় ও বিদেশী বণিকগণ 
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নানাবিধ তৈরি-দ্রব্য সংগ্রহ করতেন । ছোট ছোট কুটির-শিল্পেব সাথে 
সাথে তৎকালীন উদ্যোগ-শিল্পেরও প্রাচ্য ছিল। মিছরি লবণ বেশম ও 
জাহাজ তৈরি, প্রস্তর, ইষ্টক, অন্তর, উপধ ও বস্ত্র তৈরি, অলঙ্কার, বত্র ও 
কা নিশ্িত দ্রব্য, মশল। রঙ. তৈজস-পত্র তরি ও পুষ্কবিণী, কৃত্রিম হদ ৭ 
নদী খনন. ও গৃহাদি নিম্নের জন্য বহু শ্রমিক নিদুপ্ত থেকেছে! এতদ্‌- 
বাতীত প্রতিটি বণিক পরিবাব শত শত ভতা নিয়োগ কবেছে। তৎকাশীন 
সমাজ-বাবস্থাতে এই সকল ভুতোরাও শুমিক রূপে বিবেচিত হতো । 

এ যুগের অমিক-সমস্যা শিয়ন্থণে শামকবগ আগ্রহ] ছিলেন । শ্রমিক 
দের সুখ-সুবিধার জন্য বু আইন তৈরি হয়। সমাট অশোকের অনঠ- 
শাসন ও শিলালিপি সমৃতে এবং কৌটিলোব্‌ অর্থশাপ্ছ, মৃভাণাজিস গন্থ 
৪ অগ্যান্য প্রাচীন সংস্গত গ্রন্থে উহ্নাব প্রচর উল্লেখ আছে। এ মকল 
লিপিকা হতে জানা শায় ষে মজছ্ুবরা যাতে নিয়মিত বেতন ! 269 ) 
পায় এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ বাবার কব! হয় তা? জশ শিয়োগ-কতা- 
দের সম্রাট অশোক বাধ্য করতেন । ভদানীন্তন হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে 
জীবন-ধারণের উপযোগী উচ্চ বেতন শ্রমিকদের নাঁ দেওয়া অতি শিন্দার 
বিষয় ছিল। এ সকল মালিক ধন্মপতিত ৪ জারতগাত জাব জপে 
অভিহিত হতেন । বাজার আদেশে পাজকমারী 'এই অপরাধে তাদের 
কগোব শাস্তি প্রদান করতেন! শ্রন্কি এবং ত্য স্পা সম্পকিত শাসন 
প্রতিপালিত হয় কি'ন। তা তদারক করা তৎকালীন বাজন্তবগের অবঠা 
কর্তবা [রাজধর্শ ]ছিল। এই সকল ভত্যগণকে দান ধান ও অন্যান্য 
মহৎ কর্ণ করতে দেখা যেতো । অন্তশাসনগুলিতে এপ বলা হয়েছে যে 
শ্রমিকদের এমন বেতন দিতে হবে-_যাতে তার পরিবাপ প্রতিপাপন 
করে দান ধ্যান প্রভৃতি ধর্মকার্ধ করতে সক্ষম হয়। ইহা! হতে বুঝা যায় 
যে তারা অতি উচ্চ ভারে বেতন পেতেন । সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা এই 
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যে রাজন্যবর্গ দ্বার! স্বীকৃত ভূত্যদের নিজন্ব সংগঠন [[00199 ] ছিল। 
সকল ক্ষেত্রে এই সকল ভূৃত্যদের মুদ্রা দ্বারা বেতন দেওয়া হতো না। 
কোনও এক বালিকাকে রতুখচিত পরিচ্ছদ পাবার জন্ত কোন এক পরি- 
বারে তিন বর পরিচারিকাঁর কাজ করতে হয়। একটি সুন্দরী 
ভাষা পাবার জন্যে এক বালক ভৃত্য কোনও এক পরিবারে সাত 
বসব গৃহভত্যরপে কার্য করেছিল । তত্কাশীন বাজন্তবর্গ ভূত্যদের 
জন্য স্ুদৃশ্ত আবাস স্থল নিম্ণণে 'নয়োগকারীদের আইন দ্বারা বাধ্য 
করতেন। একটি মাত্রও ভৃত্য মাতে আবাসহীন না থাকে তা দেখা 
তৎকালীন রাজধর্মের অঙ্গীভূত ছিল । রাজ্য সমূহের বিশেষ বিচার্- 
বাবস্থা দ্বারা ভৃত্যদের বেতন সম্পকীয় বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি কর" 
হতো । এই থেকে বুঝা যায় যে, এ সময় ভূত্যরা ইচ্ছা করলে তাদের 
দাবি-দাওয়া সম্পর্কে রাজদ্বাৰে অভিযোগ আনতে পারতেন । বৃদ্ধ বয়সের 
জন্য পেন্শন প্রদান এবং রোগভোগ কালে পুরা বেতন শ্রমিকদের 
দেওয়ার পতি ছিল। এই ভাবে আমর দেখতে পাই যে প্রাচীন 
ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা যথেন্ট উন্নতছিল। তাদের বেতনের হার 
উন্ধম ছিল। তাদের আহাব ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভালো ছিল। 
আপন পুত্র-কন্যাদে মত মালিক তাদের প্রতি ব্যবহার করতেন। 
অন্ুথায় ধমীয় শাসন, সমীভ-শাসন 9 রাজ-শাসন দ্বারা তারা তা 
কবতে বাধা হতেন। গৃহভৃতাদের পধন্ত তত্কালীন আইনে শ্রমিক 
পদবাচা করা হতে! । 

ভারতের স্থানে স্থানে মোসলেম শাসনের প্রাহুভণবের পর এই 
শ্রমিকদের অবস্থার অধঃপতন হয়। এ সময় মোগল সম্রাটের অধীনে 
বহু কারখানা গঠিত হয় | আইন-ই-আক্বরী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]। আমীর- 
গণের উপর এইরূপ ছত্রিশটি কারখানার ভার অপিত হয়। এ কল 


১৯৩ 


কারখানার প্রশাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোগল সম্রাটগণ কোনও সংবাদ 
বাখতেন লা । এই সকল আমীরগণ স্বার্থান্ধ, উতৎকোচ-গ্রাহক ও 
অর্থলোভী হওয়াতে এ সকল কাবখানার শ্রমিকদের দুঃখের সীমা থাকত 
নী। তাদের প্রাপা কেতনের অধাংশ তীরা নিজেদের বিশাপ-ব্যসনে বায় 
করতেন ।- বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রতি চরম ছুবাবহার করা হতো । বহুক্ষেত্রে 
তাদের দেহ চাবুক দ্বাণা বিক্ষত কণা হয়েছে । 

বিটিশ বাজত্বকালে নীলকঠির নীল বাবসায়ীরা মোগলদের অন্ত- 
কৰ২ তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতি কদধ বাবহার করতেন। ইহা- 
দেখ £ই দেশের কুষকক্ুন হতে স্গ্রহ করা হতো । এজ্ভা স্থানে 
স্ানে উহ্ভার প্রতিরোধে কষক-বিদ্রোহ শুর হয়। পববতী কালে 
ইংরাজাধীন উন্নত কলকারখানা স্থাপনের পর অবস্থার খুব বেশি পরি- 
কর্তন হয় নাই । অবাধা শ্রমিকদের লাথি মেরে পিলে ফাটানে। এবং 
কাউকে কাউকে বয়লারে নিক্ষেপ করে পড়ানোর কাহিণা বণরল নয়। 
তৎকালীন চা-বাগিচার ৪ ফ্যাকটপির শ্রমিকদের অধস্থা অসহনীয় ছিল । 
মহাত্বা গান্ধীর ন্বাধীনতা-আন্দোলনের সাথে দেশীয় শ্রমিকরা আভযোগ- 
মখর হতে সাহসী হয়! কিন্থ তা সবেওন্ীকাব করতে হবে যে 'এই ইংরাজ 
শাসন কালেই নন শ্রমিক-দরদী আইন-কান্নেব প্রথম হট ভয়। এই 
বিষয়ে মহান্ুভব ইংরাজ শাসকদেব সং কার্ধ অতীব প্রশংসনীয় । 
স্বাধান ভারতে আজ অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিবতিত হয়েছে। পৃবের প্রতৃ- 
ভতোব সম্পর্ক এখন মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কে পর্ধবসিত। কিরূপে 
এই বূপ সম্পর্ক পীবে পীরে গে উঠে সেই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত 
মালোচনা করবে! । 
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কর্মক্রান্তি 


শ্রমিক-বিক্গান মূলত শ্রমিকদের কর্মক্লাস্তি বিদ্ুরিত করে বা 
সম্ভবমত উহা হ্রাস কবে উৎকষ্ট দ্রবাসামঞ্রীর উত্পাদনেব হার বাড়িয়ে দেয়। 
সাধারণত কর্মব মধা ব্ভী কালে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্রাম-ক্ষন বা বেন্ট পজ 
দ্বারা এই ক্লান্তি বিদুণিত করা হয় । এব ফলে শ্রমিকদের অন্থুৎপাদক 
শরমেব হার কমে উহাদের উৎপাদক এ?মর হাব বেডে যা । এর অবশ্যস্তাবী 
ফল স্বরূপ বাতি” ও অন্ততকুষ্ট দ্রবা সামগ্রী কম নিথ্রিত হয়। তৎসহ স্বল্গ 
সময়ে বাবহাবযোগা মতি উৎকুঈ দ্রবাসামগ্রী নিশ্সিত হতে থাকে । উপরন্থ 
শ্রমিক নিক্ষমণ, গরহাজিব', বোগভোগ, এবং টবদূর্ঘটনার সংখ্যা কমে 
যায় । এতে মালিক ও শ্রমিক উভয়ে সমভাবে লাভবান হন। 
শিল্প-প্রতিচ্ান সমূহে শ্রমিকদের এই  কমক্রান্তি বিদূরণের উপর 
সবকিছু নিভব করে! সাধানণত বিশ্রীম প্রদান লারা] এই কমকান্তি 
বিদুরণের বাবস্থা করা হয়। কিন্ত সকল ক্ষেত্রে মাত্র রেন্ট পজ, বা 
বিশ্রাম দ্বারা প্রতিটি শ্রমিকের কমক্রান্তি দূরীভূত হয় না। এর কারণ 
এই যে এর মূলগত কারণ আরও গভীর | এইজন্য এই কমক্লাস্তির প্ররুত 
স্ববগ ও উহার্দেণ উৎপত্তির কারণ জানা দঝকার। অন্যথায় ইহার 
গতিষেধক আবিষ্কার করা! অসস্তব | এই জন্য আমি এদেশের শ্রমিকদের 
এই কমক্লান্তির কারন নির্ণয়াথে মনোযোগী হই। শ্রমিকের ক্ষেত্রে 
এই কর্মক্লান্তিকে অবক্লান্ডি বলা হয়। ইহা! শ্রমিক-বিজ্ঞানের একটি 
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পরিভাষা । এক্ষনে এই অবক্লাপ্তি বা ফেটিগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! 
করবো। 

কমক্রান্তিকে ইংরাজিতে বলা হয়ে থাকে ফেটিগ [ ম86160 ]1 
এই ফেটিগ বা অবক্রান্তির কুফস সুদূর প্রসারী। শ্রমিকদের এই 
অবক্লান্তির “কারণে উত্কই দ্রব্য সামগ্রীর উত্পাদন কমে যায়। বহু 
অকেযো দ্রব্য [ ৪0০1190 ০] ] উৎপাদিত হয়। দেনিক ঘণ্টা 
পিছু উত্পাদনের গতি কমে যায়। শ্রমিকদের এই ফেটিগের কারণে 
অধিক দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় মালিকদের মত অআমিকরাও ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়েছে । বনু ক্ষেত্রেই শ্রমিক পিস্‌ রেট, বা ফুরনে কাজ করে 
থাকে! উতকৃষ্ট দ্রবাপামগ্রার সংখ্যা কমলে মাথা পিছু তাদেরও আয় 
কমে যায়। উপণন্থ এই ফোটগ, বা অবক্লান্তি দেব-দূর্ঘটনা বা 
আক্সিডেণ্টে অন্থতম কারণ। এই দৈব-দূর্ঘটণ1 বা আক সিডেপ্ট, 
হলে শ্রমিকদের বহু শ্রমকাল বৃথা নষ্ট হয়। দৈবদূর্ঘটনা জনিত কাজ- 
কর্মে অক্ষম হয়ে তাদের আয় কমে যায়। অন্যদিকে মালিকদেরও 
ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিতে হয়। 

কর্ষকালে বিআাম-বিহীন অত্যধিক পবিশ্রম এই ফেটিগের 
অন্ত কারণ। কিন্ত উহাব অন্যান কারণও আছে। 

এই অবক্লান্তি বা ফেটিগের স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে আলোচন। 
করবো । এই অবক্রান্ঠি তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা, (১) কায়িক 
[ পেশীর ] অবক্রান্তি বা মাসকুণাৰ ফেটিগ. , (২) স্নায়বিক অবক্রান্তি 
বা নারভাস ফেটিগ_, (৩) মানসিক অবক্লান্তি ব। মেনটাল ফেটিগ। 
শ্রমিকদের দেহে এই তিনপ্রকার ফেটিগ পৃথক পৃথক বা একত্রে দেখা 
যায়। এই জন্য শ্রমিকদের এই ফেটিগকে আমর শ্রমিক স্থুপত অব- 
ক্লান্তি বা ইন্ডাসট্রি়াল ফেটিগ বলি। এইবার এই তিন প্রকার অব- 
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ক্লান্তি বা ফেটিশ সম্বন্ধে আমি পৃথক পূথক ভাবে আলোচনা 
করবো। 

(ক)মাসকুলার ফেটিগ--এই মাসকুলার ফেটিগের অপর নাম 
ঠহিক অবক্লাস্তি। কোনও শরসিক বহুক্ষণ এক নাগাড়ে বা অবিরাম ভাবে 
বিশ্রাম কাল ব্যতিরেকে পরিশ্রম করলে উহাদের দেহের মাস্ল বা মাংস- 
পেশী সমূহে ল্যাকটিক (1810) আযসিভ রূপ এক ক্ষতিকর 
অস্জান বা আযসিডের স্থষ্টি হয়। পরিশ্রান্ত মান্ষের মাংস সমূহ মাত্র 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ল্যাকটিক আপিড ধারণ করতে সক্ষম । 
অধিক ল্যাকটিক্‌ আসিড স্থ্টি হলে মানুষ অবসাদ হতে রক্ষা পাবার 
জন্যে ইহাকে ( অক্সিডাইজভ্‌ ) অস্রজানে রূপান্তরিত করে গ্লাইকোজন 
নামক রসে পরিণত করে । কিন্তু প্রতিটি শ্রমিক এই ক্ষতিকর ল্যাকটিক 
আসিড একই হারে ধাবণ করতে ব1 রূপান্তর করতে সক্ষম হয় না । 
এই ক্ষমতার তারতমা অনুযায়ী শ্রমিকদের মাসকুলার ফেটিগের পরিমাণের 
হার কম বা বেশি হওঘা নিভব করে । এই ল্যাকটিক আসি. বিদূরিত 
বা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সকল শ্রমিকের সমান ভাবে নেই । এইজন্য 
কোন কোন শ্রমিক এই মাসকুণার ফেটিগে সত্বর আক্রান্ত হয়ে অবসাদ- 
গ্রস্ত হয়। কোনও কোনও শ্রমিকের এই ভাবে অবসাদগ্রস্ত হতে 
আরও বেশি সময় লাগে । বহুবিধ কারণে আমিকদের দেহে এই ক্ষতিকর 
মাসকুলার ফেটিগের শৃষ্টি হয়। উহাদের মধো কয়েকটি প্রধান কারণ 
নিযে উদ্ধত করা হলো। 

(১) কোনও শ্রমিক বিশ্রাম ব্যতিরেকে বহুক্ষণ একনাগাড়ে কাজ 
করলে তার দেহে এই মাসকুলার ফেটিংগর স্থ্রি হয়। ওভার টাইম্‌ 
জনিত কর্মের বাড়তি পরিশ্রমও এই মাসকুলার ফেটিগ আনে । শ্রমিক- 
দের কহ কেহ ফ্যাকটরির কাজের পর অন্যজ পাটটাইম কাজ করে 
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থাকে । এইরূপ ডবল পরিশ্রমের কবলে পড়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভেঙে 
যাওয়ায় তার অকেজো হয়ে পড়ে । 

(২) এদেশে বহু শ্রমিককে ভতিকালে যথাযথ ভাবে ডাক্তারী 
পরীক্ষা কর! হয় না। বহু বয়ঃশীমা অতিক্রমকারী (ওভার এজেড.) 
শ্রমিককেও দূর্ূহ কাজের জন্য ভতি করা হয়। এব্যাপারে ডাক্তারদের 
উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ও শুনা গিয়েছে । এদের বার্ধক্য জনিত ন্নামুতন্ত 
দূর্বল থাকায় এরা সহজে অবসাদগ্রণ্ত হয়ে পড়ে। 

(৩) ফ্যাকটরিসমূহে বাফু চলাচল ও আলোক ব্যবস্থা উত্তম না 
হলে শ্রমিক দেহে এই দৈহিক “ফেটিগ+ সামান্য পন্সশ্রমেও ভ্রুতগতিতে 
এসে যায়। উপযুক্ত পরিমাণে বাযুতাড়ত আক্পসিজেনের অভাবে দেহ- 
জাত ল্যাকটিক আযসিড অক্সিডাইজড. নাহতে পারায় এই দুরবস্থা 
ঘটে। স্বল্লালোকে জোর করে দেখবার চেগ্া করলে চক্ষু পরিশ্রান্ত হয়। 
একটি পেশীর সহিত অপখটির সম্পর্ক থাকায় ইহা শ্রমিকদের সহজে 
'অবসাদগ্রস্ত করে তুলে । 

(৪) কারখানা সমূহের হাড়িখর 'প্রঙুতিতে উত্তপ্ত আগুনের 
হন্কার সামনে ও তছুদগত বিষাক্ত গ্যাস বা ধুমের মধ্যে বহু শ্রমিককে 
কাজ করতে হয়। এই সকল স্থানে তাপ নিয়ন্বণ ও শীতল বাযু প্রয়োগের 
ব্যবস্থা না থাকলে শ্রমিকরা সহজে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর 
বিপরীত পরিস্থিতিতে অতি শৈত্য আবহাওয়ার মধ্যেও বহু শ্রমিককে কাজ 
করতে হয়েছে । স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ক্রমাগত দেহ হতে তাপ 
রেডিয়েট, করে থাকে । এজন্যে এ গৃহে বাহির হতে উষ্ণবায়ু প্রবেশ 
না করালে তাপের সমতার অভাবে অমিকরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে 
থাকে। 

(৫) এদেশে বু শ্রমিক আধিক চাপে পড়ে স্ব-ফ্যাকটরিতে ওভাব- 
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টাইম কিংবা কর্মকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে অন্য ফ্যাকটরিতে বাড়তি 
পরিশ্রম করে। এজন্য অধিক পরিশ্রম হেতু তাদের স্বাস্থ্য ও মন 
ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় সহজে তাঁর ফেটিগ বা অবক্লান্তি ছারা 
আক্তান্ত হয়। 

একমাত্র জীবন ধারণের উপযোগী বেতনের ব্যবস্থা করে কঠোর 
আইন দ্বার! ছুই স্থানে কাজ এবং ওভারটাইম বন্ধ করলে এর প্রতিকার 
হয়। অন্যথায় বংশানুত্রমে এদেশে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি কমে আসবে । 
ওভার-টাইমের বদলে আরও লোক নিয়োগ বেকার সমস্তারও সমাধান 
করে। 

(৬) বহু শ্রমিক আছে যারা বহু দূর হতে কাজে যোগ দেয়। এই 
দূর পথ অতিক্রমে ফেটিগগ্রন্ত হয়ে তারা ফ্যাকটরিতে ঢুকে । এই 
অবস্থাতে বিশ্রাম ক্ষণ দ্বারা তাদের ফেটিগ দূরীভূত করা যায় না । 
ফ্যাকটরিতে দ্রব্য সামগ্রী উত্পাদনের মান হাসের ইহা অন্যতম 
কারণ। 

[ শ্রমিক ভতির কালে এই সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করলে স্থৃফল 
হতে পারে। আলো বাষু যুক্ত শ্রমিক-ভবন কলকারখানার 
সন্নিকটে নির্াণ করতে হবে। ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভৃতি যানবাহন 
চালু হলেও এর প্রতিকার হতে পারে । একথা ঠিক যেমুক্ত বাযুতে 
স্বপরিবারের মধ্যে বা করলে দৈহিক ও মানসিক এই উভর ফেটিগ 
হতে নিস্তার পাওয়! যায়। কিন্তু দেখতে হবে ষে এ সকল যানবাহন 
ব্যবহার করার মত অর্থ তার্দের আছে কিনা । অন্যথায় ফ্যাক্টরির নিকটে 
স্বাস্থ্াকর পরিবেশে তাদের জন্য ফেমিলি কোআটণর নির্মাণ 
করতে হবে। 

এই মাসকুলার ফেটিগের তারতমা উদ্মোগ-শিল্পের স্বর্ূপের উপর 
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নির্ভর করে। লৌহ পিটাই-এধ কাজে ষতো পরিশ্রম করতে হয় ততো 
পরিশ্রম তাত চালানোর কাজে করতে হয় না । এই কারণে বিভিন্ 
ইনডাসট্রির দৈহিক . ফেটিগের হারের তারতাম্য বিভিন্ন রূপে 
হয়। এই তারতম্য অনুযায়ী শ্রমিকদের বিশ্রাম ক্ষণের মাত্রা নির্ধারিত 
করা উচিত হবে। 

(খ) নারভাস্‌ ফেটিগ-_মন্ষ্য দেহের পেশী সমুহের তুলনায় উহা- 
দের নাষুতন্ত (নার্ভ ফাইবার) অতো! সহজে অবসাদগ্রস্ত না হবারই কথ, 
কিন্ত অপর কয়েকটি কারণে উহা ভ্রত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
মান্থষের উপক্বায়ু সমূহের একটি মুখ “ন্নায়ু-মুখিকার? (17767581016 ) 
সাহায্যে মাংসপেশীগুলির সহিত সংযুক্ত এবং উহাদের অপর মুখ 
কেন্দ্রীয় ন্নায়, সংস্কার ( সেন্টাল নারভাস্‌ সিস্টেম ) সহিত গ্রথিত। 
পেশীসমূহে সংযুক্ত উপন্বায়র ন্বায়-মৃখিক? বা৷ এগুপ্লেট, ল্যাকটিক 
আসিড, দ্বার। আক্রান্ত হলে এ সকল উপক্বায়, শ্রমিকদের মাংসপেশী 
সমূহের কম ত্পরতা বজায় রাখার মত প্রক্মোজশীয় বিছ্যুৎপ্রবাহ 
কেন্দ্রীয় স্নায়সংস্থা হতে আহরণ করতে পারে না। উপরম্ত মানুষের 
মাংসপেশীসমূহ 'এব্‌ং কেন্দ্রীয় আায়ুসংস্থার মধ্যবতা সংযোগ উপন্গায়ু 
সমূহ এ কারণে দূর্বল হয়ে পড়ায় এ কেন্দ্রীয় সামু সংস্াতেও 
একটি ক্ষতিকর পরিধর্তন আসে । এ কেন্দ্রীন স্নায়ুসংস্থার এরূপ ক্ষতিকর 
পরিবর্তনের তারতম্য মাংসপেশীর ফেটিগ, বা অবক্লান্তির তাবতমোর 
উপর নির্ভর করে। এইজন্য আমরা মাংসপেশীর ফেটিগেয় সহিত 
আয়বিক ফেটিগও অন্থভব করে থাকি । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওভারস্ট্রেন জনিত দৈহিক ও মানসিক 
ফেটিগ একত্রিত হয়েও এই স্নায়বিক ফেটিগের স্ষ্টিকরে। এই নার- 
ভাস ফেটিগে ক্রমাগত ভূগলে শ্রমিকর] নারাস ব্রেকভাউনে আক্রান্ত 
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হতে পারে । নিয়োক্ত কয়েকটি কারণে অমিকদেহে এই নারভাস্‌ ফেটিগ, 
ক্রুত গতিতে এসে যায় । 

(১) এক ভাবে একস্থানে বসে ব৷ দাড়িয়ে নড়ন-চড়ন-বিশ্রাম ব্যতি- 
বেকে বহুক্ষণ কায করলে এই নারভাস ফেটিগ. মান্ষকে সহজে আক্রমণ 
করে। এর প্রতিষেধক বপে মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব স্থানের পরিবর্তন করে 
কিংবা কর্মস্থান হতে বেরিয়ে 'এসে বেড়িয়ে বেড়ানো বা অন্য রূপে অঙ্গ- 
সঞালন করা দরকার। 

(২) অতি বিপজ্জনক মেসিন সমূহে সদা ভয়ে ভয়ে কাজ করলে বা 
ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে থাকলে এই ক্ষতিকর নারভাস্‌ ফেটিগ, ত্রভ গতিতে 
এসে থাকে । অভাস্ত হবার পূর্বে একজনের পক্ষে বহুক্ষণ এইরূপ ভয়ঙ্কর 
মেসিনে কাঁজ করা অন্রচিত। এই বিষরে নবাগতদের সম্বন্ধে সাবধানতা 
অবলম্বন না কণলে সারা জীবন তারা! ন্নায়ুদৌর্বল্য রোগে ভুগে । 

(৩) এদেশে বু শ্রমিক ভাঙ নেশা মঞ্পান এবং তাড়ি ওচরস প্রভৃতি 
সেবন কবে। ্বন্ন মছ্পান কথঞ্চিৎ মানসিক ফেটিগ সাময়িক ভাবে রোধ 
করে । নিয়ত অধিক মদ্যপান স্নাঘুকে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে নারভাস্‌ 
ফেটিগের আক্রমণ সহজতর (সাসেপটেবল) করে তুলে । 

(গ) মেনট্যাল ফেটিগ--এই মেনটাল ফেটিগ বা মানসিক 
অবক্লান্তির স্থঙি বহুবিধ কাবণে হয়ে থাকে । অবসাদনগ্রস্ত মন সামান্যতম 
বিরূপ অনুভূতি বা দুশ্চিন্তা সহ করতে পারে না। এ অবস্থায় একটি 
নির্দোষ বাকাও তাকে অকারণে বিক্ষুদ্ধ করে তুলে । মানসিক অবক্লাস্তির 
কারণে বহু প্রদমিত মনোভাব সে সহজে ব্যক্ত করে ফেলে । মানসিক 
অবক্লান্তির কারণে তার স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ায় 
গোপন মনোভাব সে চেপে রাখতে পারে না। এসময় সে এমন সব থা 
বলে বা এমন সব কাজ করে যা সে সহজ অবস্থায় কল্পনাও করে নি। 
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ম্যানেজার, মালিক বা ফোরম্যানদের [ বড় মিস্তি ] দুর্ব্যবহার, কর্মচ্যুতির 
আশঙ্কা, অর্থের অভাব, পাব্িবারিক অশাস্তি,নিজের অক্ষমতা ও অসাফলা, 
অবিচার ও অত্যাচার এবং রোগ-ভোগ প্রভৃতি এই মেন্ট্যাল ফেটিগ. 
এনে থাকে । 

উপরিউক্ত কারণগুলি ব্যতীত এই মানসিক বা মেন্ট্যাল ফেটিগের 
আরও বহু কারণ আছে। কোনও একটি কাজে অধিকক্ষণ অনাবিল 
ভাবে (10:010778£6ণথ ) অত্যধিক মনোযোগ দিলে মানুষ মানসিক 
অবক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এমন বহু কাজ আছে যাঁতে বারে বারে 
ভিসিশন্‌ নিতে বা মনঃস্থির করতে হয়। এই প্রকার কাজ-কর্মে আরও 
শীঘ্র এই মানসিক অবক্লান্তি উপগত হয়। 

এই মানসিক অবক্লান্তি কাজ-কর্মে মন্থর গতি আনে । এ অবস্থায় সে 
সামান্য কারণে বিরক্ত, চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। উপরস্ত এই মানসিক 
ফেটিগ কর্মরত শ্রমিককে কাজকর্মে অমনোযোগী করে তুলে। 
কর্মশালায় বু দৈব-দূর্ঘটন।৷ এই মানসিক অবক্লান্তির কারণে ঘটে 
গিয়েছে। 

কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানসিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত শ্রমিক- 
দের অন্তর্বীকালে এমন কাজ দেওয়া ভালো যাতে অধিক মনোযোগ 
দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্ত গ্রতিটি ক্ষেত্রে এই মতবাদ সমতাবে প্রযোজা 
নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এতে ফল বিপরীত হয়ে থাকে । এর কারণ এই যে 
মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই এমন কাজ কিছুক্ষণ করলেও মানুষের 
মধ্যে বোরভম্‌ [ ০79৭070. ] বা অবক্লান্তি আসে। এই বোরডম্‌ বা 
অবক্ান্তিকে চলতি ভাষায় একঘেয়েমী বলা হয়। কর্মক্লাস্তি ব৷ 
ফেটিগ. এবং অবক্লান্তি বা বোরডমের মধ্যে যা কিছ তফাৎ তা 
এইখানে । মান্ধষের এই বোরডম্‌ অধিক সংখ্যক উত্করষ্ট দ্রব্য সামগ্রী 
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উৎপাদনের প্রতিবন্ধক । এই বোরডমের কারণে কর্মের প্রতি কর্মীর 
আকর্ষণ ও উৎসাহ নষ্ট হয়। এর ফলে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের গতি 
বা প্সিডের হার কমে আসে। কেহ কেহ মনে করেন যে একই কাজ 
বারে বারে করলে মানুষের একঘেয়েমী-বোধ আসে । কিন্তু প্রতিটি 
ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণার স্থান নেই । অধিক ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার 
প্রয়োজন নেই এমন কাজও বোরডম্‌ এনে থাকে । এই জন্যে রোগের 
উৎপন্তির কারণ বুঝে উহার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা উচিত 
হবে। 

[লেখা ও পড়াব কাজ বিশ্রাম বাতিরেকে বহুক্ষণ যাবৎ করলে মানুষ 
চক্ষু ও মন সম্পর্কেও দৈহিক ও মানসিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়। এ 
অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে গবাকের বাইরের দশের প্রতি চক্ষু ফেরালে কিংবা 
মধ্যে মধ্য অন্ত বস্তর প্রতি মনোনিবেশ করলে ইহা হতে অব্যাহতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু এরূপ ভাবে অধিকক্ষণ শ্রম-বির্তি দিলে পড়া বা লেখাবু 
ঝোঁক ও ভাব নষ্ট কণে দিতে পারে । এজন্য এরূপ শ্রম-বিরৃতি অধিক- 
ক্ষণ হওয়। উচিত হবে না। ] 

মানসিক কর্মকান্তি বা মেনট্যাল ফেটিগের মূল কারণগুলি উপরে 
বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু উপরোঞ্ কারণসমূহ ব্যতীত এদেশের 
শ্রমিকদের এই মেনট্যাল ফেটিগের উৎপত্তির আরও বহু কারণ আছে। 
এই সকল কারণের কয়েকটি নিয়ে উদ্ধত করে দেওয়া হলো । 

(১) এদেশে বহু শ্রমিক তাদের একট বেশি বয়সে বিবাহ করে থাকে। 
ক্রমশ তার বয়স আরও বেশি হলেও স্ত্রীর বয়স তদম্ুপাতে কম 'থাকে। 
প্রৌট বয়সে যৌন-পিগ্সা এমনিতেই এদের কিছুটা কম থাকে । এঅবস্থায় 
পরিশ্রান্ত স্বামীর পক্ষে [ কম বয়সী]স্ত্রীর প্রতি দৈহিক মনোযোগ 
দ্বেওয়াব ইচ্ছা থাকে না। প্রতিদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রে 
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তার দেহ নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় [ তখনও ] যুবতী স্ত্রী যৌন 
ভোগের কারণে তাকে উত্ত্যক্ত করলে মানসিক ফেটিগের বি হয়। 
এস্থলে এই মানসিক ফেটিগ. পরদিন কর্মকালেও সক্রিয় ভাবে কাধকরী 
থাকে । কোন কোন সমাজের রীতি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রমি- 
কের কাজ করে থাকে । এ সমাজের স্বামী-প্রী উভয়ে সমভাবে পরি- 
শ্রান্ত থাকায় তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হয়। কিন্তু 
এদেশের বহু পরিবারে এইরূপে একত্রে পরিশ্রম করার রীতি নেই। 
আবার কয়েকটি সমাজে স্ত্রীরা স্বামীর অপেক্ষা বয়সে বড়ো হয়ে থাকে। 
এক্ষেত্রে অবঠ এদের পুরুষদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্ত 
এরূপ পরিবারের সংখ্যা এদেশে অতীব বিরল। 

এই সম্পর্কে একদা কোনও এক শ্রমিকের একটি বিবুতি গ্রহণ করে- 
ছিলাম । এই মধাবিন্ধ সমাজের প্রৌঢ আমিক চোখের জল ফেলতে 
ফেলতে এই বিবৃতি দেয়। এই চিন্তাকর্ধক বিবৃতির প্রয়োজশীর 
অংশ নিয়ে উদ্ধত করা হলো। এব এই বিবৃতিটি কর্মকতাদের 
প্রণিধানযোগ্য। 

“আমার বর্তমান বয়েস পঞ্চাশের উপের্ব উঠেছে । কোম্পাণির 
ডাক্তারকে বিশ টাকা ঘুষ দিয়ে ও মিথা। করে কম বয়স পিখিয়ে আমি 
চাকুরি পাই। আমার চলিশ ধত্সর বরসে আমার যথেষ্ট শক্তিসামর্থ্য ছিল। 
এই ভরসায় আমি ষোলে। বস বয়স্কা ভাধা গ্রহণ করি। কিন্তু 
সেদিন আমি বুঝি নি যে আমি বেঁচে থেকে বুড়ো হবো । কিন্তু সেই দিন 
পর্যন্ত সে জোয়ান স্ত্রীলোক থাকবে । এর ফলে প্রতিটি রাত্রি আমার পক্ষে 
বিভীষিকা হয়ে উঠে। যার জন্যে গ্রীলোক পরাজা-সংসার ছেড়ে যায় তা 
আমি তাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে দিতে পারি না। বাড়ি ফির! 
মাত্র আমি নেতিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ি । আমার কলহমুখরা স্ত্রী তা 
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বুঝেও বুঝে না। প্রিক্নতমা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় ন!। বার্ধক্য 
মেই আমার সম্বল। এছাড়া এদেশে তালাক দেওয়ার রীতি নেই। 
বলা বাহুল্য যে সে-ও এতে রাজি হবে না! এই মারাত্মক অবস্থায় আমার 
একমাত্র মৃত্যুই কামনা ।” 

[ শ্রমিক নিয়োগ-কর্তার! শ্রমিক নিয়োগ কালে তাদের সাংসারিক 
অবস্থ। ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন শা। আমার মতে তাদের. 
পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের নিয়োগ করলে বন 
নিষ্ফল বা বিফল শ্রমক্ষণ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই ভাবে শ্রমিক 
নিয়োগ করে আমি দেখেছি যে বাতিল ও অন্থকুষ্ঠ দ্রব্যোৎপাদনের 
হার উল্লেখযোগ্য রূপে কমে গিয়েছে । ] 

(২) মৃহমুহু চাকরি যাবার ভয়ে মাতষ্কিত থাকতে হলেও এই 
মেণ্টাল ফেটিগ, দ্বারা শ্রমিকণ। আক্রান্ত হয়ে পড়ে । উধ্বতন মিস্ত্রি ও 
ফোরম্যানদের অকারণ ছ্বাবহার ও আবিচারও এই মেনট্যাল ফেটিগের 
কাখণ। একান্তে অন্তরালে কাউকে বকাঝকা এবং সর্সমক্ষে বকাবকির 
মধ্যে তফাৎ আছে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের সম্মুখে 
এরূপ ঘটন' ঘটলে এই খাণসিক ফেটিগ, চবমে উঠে থাকে । অবিচার ও 
অতাচার বাধ্য হয়ে সহা করতে হলে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে 
না পারলে এই মেনটা?ল ফেটিগ. সারানে। দুষ্কর হয়ে উঠে। 

(৩) এদেশের শ্রমিকরা পুরাপুরি আমিক মনোবৃত্তি আজও পর্বস্ত 
অজন করতে পারে শি। এজন্য ক্ষেত-খামারে ফসল তুলবার সময় 
এরা স্ব স্ব গ্রামে ফিরে যাবার জন্টে বান্ত হযে পডে। এতে অপারক 
হলে এদের মধ্যে মানসিক কর্ক্লান্তির স্ষ্ঠি হয়েছে । এই সময় ছুটি না 
পেলে এদের অনেকে কাজ ছেড়ে পালাতে শুরু করে । এতে অপারক 
হুনে তারা মানপিক অবক্রাস্তিতে ভূগে। 
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[ এইখানেও শ্রমিক ভত্তির সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন 
করা হয় না। অন্য দিকে এদের প্রকৃত শ্রমিক রূপে গড়ে তুলার চেষ্টাও 
এদেশে অগ্যাবধি হয় নি। এ বিষয়ে কতৃপিক্ষের য্থাসত্বর অবহিত 
হওয়া উচিত হবে । ] 

এই তিন প্রকার অবক্লাস্তি বা ফেটিগের একত্র অবস্থানকে আমরা 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেটিগ বা শ্রমিক সুলভ কর্মক্লান্তি বলে থাকি । আমার 
মনে হয় যে আরও কয়েক প্রকার কর্মক্লান্তি এতে যুক্ত আছে । আমার 
মত এই যে, এইবিষয়ে আরও গবেধণার প্রয়োজন আছে । শ্রমিকদের এই 
কর্মক্লান্তির সংজ্ঞা, পরিমাপ ও প্রক্কতি নিৰপণ একটি কঠিন কাজ । এখানে 
ইনভাসদ্রিয়াল ফেটিগ এবং মনোবনমন বা ইনহিবিশনের মধ্যে প্রভেদ 
বুঝা দরকার। এর কারণ এই শ্রমিক সুলভ কর্ণক্লান্তির বা ফেটিগের 
সহিত এই মনোবনমন বা ডিপ্রেশন এবং ইনহিবিশন বা অবক্রান্তি তথা 
বোবরডম্‌ প্রভৃতি যুক্ত থাকে । উপরস্থ এই মানসিক ফেটিগের কম-বেশি 
পরিমাণেরও প্রশ্ন উঠে। বারে বারে কোনও কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য 
যেমন কেটিগ. বা কর্মক্লান্তি আসে, তেমনি কর্মের মধ্যে একই প্রকার 
ভাবালুতা [ &৮60৫6 ] রক্ষা করার জন্যেও এই ফেটিগ বা কর্মক্লাস্তি 
আসে। এখানে এই কয় প্রকার কর্মক্রাস্তি বা ফেটিগের প্রভেদ 
সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার । উপরন্থ কর্নলিগ্দা, ইনসেন্টিত, 
উত্তেজনা, ন্ায়ু দৌর্বলা, বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শন প্রসৃতিও শ্রমিকদের 
এই ফেটিগ. বা কর্মকলান্তি কমাতে বা বাড়াতে পারে। শ্রমিকদের 
অবক্রান্তি বা ফেটিগ সাধারণ মানুষের কর্মক্লান্তি অপেক্ষা জটিলতর 
পদার্থ । 

এই শ্রমিক স্থলত কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ. উদ্যোগ-শিল্পে অধিক সংখ্যক 
দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের হানি ঘটিয়ে থাকে । এজন্যে এর প্ররুত স্বরূপ 
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বুঝে এর কবল থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা উচিত হবে। শ্রমিক ও 
মালিক এই উভয় শ্রেণীর স্বার্থে ইহার প্রয়োজন আছে। 

শ্রমিকদের এই ফেটিগ বা কর্মকলাস্তি তাদের মধ্যে এসেছে কিনা 
এবং তা৷ এসে থাকলে কতো পরিমাণে এসেছে তার পরিমাপ বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় নিধারণ করা ষায়। এই সম্পর্কে কয়েকটি ফেটিগ পরিমাপক 
যন্ত্র বহু কাল পূর্বে আবিদ্কৃত হয়েছে । কিন্তু কর্মক্ষেত্র হতে শ্রমিকদের 
বীক্ষণাগারে সরিয়ে এনে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাদের পরীক্ষা 
তার পছন্দ করে না। উপরন্ত এবিষয়ে তাদের মনে নানারূপ সন্দে- 
হের উদ্রেক হতে পারে । অধিকন্তু এইরূপ পরীক্ষার্থে সময় অপচয়ে 
দ্রব্য সামগ্রী কম উত্পাদন হয়। এই পরীক্ষাতে শ্রমিকরা উপযুক্ত 
অভিজ্ঞান [ ইনট্রসপেকশন্‌ ) এ পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে দিতে পারে 
নি। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে এই ফেটিগ পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। কিন্তু শ্রমিক-বিজ্ঞানীবূপে এতে মত দিতে পারি না। 
আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহ] সম্ভব নয়। 

উপরোক্ত পন্থায় শ্রমিকদের এই ফেটিগ. পরিমাপ করা সম্ভব না 
হলেও অন্য উপায়ে আমরা শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তির পরিমাপ 
জেনে নিতে পারি । এই জন্তে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্পকিত 
কয়েকটি দৈনিক পরিসংখ্যান তৈরি করে নিতে হবে, যথা, (১) অকেজো 
বাবাতিল দ্রব্য [ ৪001160 ০] ] ও অন্্ৎ্কষ্ট দ্রব্যের সংখা, (২) 
ফ্যারিতে উত্পাদিত উৎকষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর স*খ্যা, (৩) দৈব দুর্ঘটনা 
ও গরহাজিরের সংখ্যা । এর পর দ্রব্যো্পাদনের গতি বা ম্পিডেব 
পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিসংখ্যাগুলির সাহায্যে কয়েকটি স্তস্ত বা কলম্‌ ও 
বেখা বা কা স্থহি করে এই ফেটিগের আগমন কাল ও উহার পরিমাপ 
নির্ধাদণ কর] যায়। এই ফেটিগ বা অবক্লান্তি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর 
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সংখ্যা কমিয়ে আনে এবং ঘণ্টা পিছু ভ্রব্যোৎ্পাগনের গতি কমিয়ে দেয়। 
শ্রমিকদেব সামগ্রিক কর্মফলেব উপর নির্ভর ক'রে উহাদের ফেটিগ বা 
কর্মক্লানস্তি পবিমাপ করা ষায়। 

( যে নকল ফ্যাকটরিতে একই প্রকারের ও আকারের দ্রব্যাদি তৈরি 
হয সেই সকন ফ্যাকটরিতে শ্রমিক সংখ্যার পবিপ্রেক্ষিতে ঘণ্টা পিছু 
উৎপাদিত উতৎ৯্ট দ্রব্যেব সংখ্যাব উপব নির্ভব কবে ফেটিগের পরিমাপ 
কবা চলে। খ্্ই ধোবীখানার মত এমন কবেকটি শিল্প আছে যেখানে 
এ পন্থা প্রযোজ্য নয় | ধোবীবা বিভিন্ন মাপেব বসব কাচে ও ইপ্ত্ি ক'রে 
থাকে । এই জন্ত এখানে ফেটিগ নির্ণযার্থে ইন্ছ্রি করা বস্ত্রের সংখ্যা গুনলে 
চ'লবে না। এক্ষেত্রে এ ধোবীকে একই প্রকারের ও আকাবের বস্ত 
নিগিষ্ট সমযেব ১ধ্ো ইস্ত্রি কবতে বলতে হবে এইভাবে কয় ঘণ্টা কাঙ্জের 
পপ তাদেব মধো ফেটিগ. মাসে তা জানা যায়। ) 

এভাবে পবীক্ষানিবীকা দ্বাপা কোনও কমশলায় শ্রমিকদের মধ্যে 
কদক্রান্তি বা ফেটিগের অগ্তিত্ব আছে বুঝণে উহা বিদৃবিত করা 
মাপলিকদেব এক অবশ্য কঙব্য কর্ম। প্রধাণত তিনটি পৃথক পৃথক্‌ 
উপাধে শ্রমিকদের ৬ই কর্মক্লান্তি খা ফোটগ বিদ্রবি৩ কব! যায়, যথা_ 
(১) শ্রমিক জীবনে অন্রপযুক্ত ব্ক্তিদেব গ্রহ না করা। এ 
জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থাধ শ্রমিক নির্বাচন করাত হবে, (২) কর্মশালায় 
পচ“ আনলাক ও বাতাসের ব্যাবস্থা কবা, (৩) কায-কর্মেব ফাকে 
ফাকে কণণবিরতির [ 8৭৮ 0৮১০ ] ব্যবস্থা কবা এবং (৪) কর্ম 
শালায় নির্দিষ্ট কর্মকাল ও প্রকৃত কর্মকাল নিয়ন্থণ করা। 

উপরোক্ত এই তিন প্রকারের প্রতিষেধক ব্যবস্থা দ্বাৰা উদ্যোগ-শিল্পে 
যুগান্তব এনে উহার প্রভূত উপকার করা সম্ভব। এই জন্যে এই জটিল তথ্য 
ও তব ব্রয় সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক অধ্যায়ে আমি আলোচন] করবো। 
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প্রিক-প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি কল্পে শ্রর্গিকদের তিন প্রকার 
কর্মক্লাস্তি বা ফেটিগের অপসরণের প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে 
যে এই শ্রমিক-কর্মক্লাস্তি মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে, ঘথা__দৈহিক, 
স্নায়বিক এবং মানসিক । কিন্তু এই কর্মর্রান্তি ত্রয় বিদূরণের কালে 
উহাদের মধ্যে সামগ্তস্ত রাখা দরকার । কারণ এই ষে, কয়েকটি ক্ষেত্রে 
একটির অপসরণে অপরটির বর্ধন ঘটে । এই সম্পর্কে জনৈক শ্রমিকের 
একটি বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য । এ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্বে 
উদ্ধত করা হলো । 

“আমি অমুক প্রতিষ্ঠানে মাত্র ষাট টাকা মাসিক বেতন পেতাম । 
এতে ছয়টি প্রাণী সম্বলিত পরিবার পালন অসম্ভব হয়ে উঠে। এই জন্য 
কারখানাধ ডিউটি আওআরের পর অন্ত্র রাত্রের সিফটে আমি কর্মরত 
হই। আমি ভালো কারিকর হওয়ায় এই স্থবিধা অন্যত্র আমি পাই। 
এতে আমার মানিক আয় বেডে ধাওয়ায় আমি মানসিক অশান্তি হতে 
অব্যাহতি পাই । এইভাবে দিন রাত খেটে অল্পেই আমি পরিশ্রান্ত 
হয়ে পডতাম। এই সময় কোম্পানি প্রদত্ত বিশ্রামে আমি সুস্থ হতাম 
না। একদিন আমার কোম্পানি আমার অন্যত্র বাডতি চাকুরির বিষর 
জেনে ফেলে । তারা আমাকে এ চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করে। এর ফলে 
আবার আমার সংসারে অর্থাভাব ও অশান্তিব সৃষ্টি হতে থাকে । আমি 
এতে মানসিক কর্ণক্লান্তিতে অভিভূত হয়েও পড়ি।” 

উপরোক্ত তথাটি সকল ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য তা বলা যায় না। কয়েকটি 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, অধিক বেতন পাওয়া সত্বেও এব] অস্তবী। 
এর কাবণ অকারণে অধিক ব্যয়, আয়বায়ের হিসাব না রাখা, মছ্যপান 
জয়া প্রভৃতিতে আসক্তি। এই সামাজিক কারণগুলি দূরীভূত করে এই 
সমন্তার সমাধান করা যায়। এর জন্য শ্রমিকদের মধ্যে সহজ শিক্ষা-দীক্ষার 
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প্রচলন করা! উচিত হবে। এই শিক্ষাতে শ্রমিকদের ঘরনাদের | স্ত্রীদের ] 
শিক্ষিত করলে তারা পুরুষদের সংযত করতে পারে । আর একটি উপায়ে 
সামগ্রিক ভাবে এর প্রতিকার করা যেতে পারে । এদের বাড়িতে বাড়িতে 
কুটির-শিল্পের প্রচলন করে এদের যৌথ আয় বাড়ানো উচিত। কয়েক 
শ্রেণীর নাগরিকদের নারীদের শ্রমশিল্পে কর্ম করার রীতি নেই। এই 
শ্রেণীর শ্রমিকদের সম্পর্কে এই শেষোক্ত ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রযোজ্য । 


কর্মতগাল 


ফ্যাকটরি সমুহে যে কয় ঘণ্টা কাজ করার হুকুম দেওয়া হয় এ সময়টুকুকে 
এফ্যাকটরির কর্মকাল বল! হয়ে থাকে । যদি কোনও ফ্যাকটরিতে 
সিফট পিছু দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার রীতি থাকে তো এ আট 
ঘণ্টা যাবৎ কর্কালকে বলা হয় এ ফ্যাকটরির কর্মকাল। যদি 
কোনও ফ্যাঁকটরিতে একত্রে বারো ঘণ্টা যাবৎ কাজ করার ব্যবস্থা থাকে 
তো! এ বারে ঘণ্টা ব্যাপী কর্মকালকে বলা হবে এ ফ্যাকটরির দৈনিক 
কর্মকাল। এই কর্ধকাশকে ইংরাজিতে ওআর্ক স্পেল বল! যেতে পারে । 
বহু কর্মক্ষণের একত্র সমাবেশ দ্বারা এই কর্মকালের স্যত্টি হয়ে 
থাকে। 

ফ্যাকটরি সমুহের এই কর্মকালকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে 
পারে, যথা_-(১) নদদিষ্ট কর্কাল এবং (২) প্রকৃত কম কাল। ইংরাজিতে 
উহাদের যথাক্রমে নমিন্যাল এবং একচুয়েল কম কাল বলা যেতে পাবে। 
এইখানে এই নিদিষ্ট কর্মকাল ও প্ররুত কর্মকালের ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
আছে। 

কর্মকাল 


| ূ 
নির্দিষ্ট কর্মকাল প্রকৃত কর্মকাল 
ফাকটরির মালিক পক্ষ হতে শ্রমিকদের কাজের জন্য সিফট, পিছু 
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দৈনিক যে কয় ঘণ্টা কর্মকাল নির্দিষ্ট করা হয় তাহাকে বল! হয়-_ 
নির্দিষ্ট কর্মকাল। ধরে নেওয়া হয় যে এই নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে 
শ্রমিকর! এক নাগাডে তাদের প্রতিটি শ্রমক্ষণ উৎ্কষ্ট ভ্রব্য উৎপাদনের 
কাজে ব্যয় করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বখা গিয়েছে যে মালিকদের 
দ্বার! নির্দিষ্ট শ্রমকালের প্রতিটি শ্রমক্ষণ উৎকষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে 
ব্যয়িত হয় নি। তার! নানা ভাবে ফাকি দেয় বা অননুমোদিত বিশ্রাম 
গ্রহণ কবে। এই জন্য দেখা যায় যে ফ্যাকটরি সমূহে নির্দিষ্ট 
ংখাক শ্রমিকদের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে ষতো৷ উৎক্্ট দ্রব্য 
উৎপাদন হওয়। উচিত তদপেক্গা এরূপ দ্রবোৎ্পাদন বহু গুণে কম 
হয়েছে । এতে বুঝা যায় যে এই নির্দিষ্ট কর্মকাল যতো ঘণ্টা নির্দিষ্ট 
হয়ে থাকে কার্ধক্ষেত্রে তদপেক্গ৷ বহু কম ঘণ্টা কর্মশালার উৎপাদনের 
জন্য কাজ হয়। [ এই শেষোক্ত কর্রকালকে বলা হয় প্রকৃত 
কর্মকাল।] এই অবায়িত কর্মকালকে শ্রমিক-বিজ্ঞানের পরি- 
ভাষায় নষ্ট কাল বলা হয়ে থাকে । এক্সিডেপ্ট, বোগ-ভোগ, কাজে 
ফাকি, গরহাজিরা, অবৈধ বিআাম এবং মন্থর গতির কারণে অপচয় 
হওয়া কালকেও নষ্ট কাল বশা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কর্মকাপ হতে 
এই নষ্ট কর্মকাল বাদ দিলে যে সম্য অবশিষ্ট থাকে তাকে আমরা বলি 
প্রকৃত কর্মকাল'। নিম্নপিখিত পন্থায় আমবা ফ্যাকটবি সমূহের নীট, 
ফল বার করে নিতে পাবি। 
নিদিষ্ট কর্মকাল-__-১২ ঘণ্টা 
নষ্ট কর্মকাল-_-_-৮ ঘণ্টা 
প্রকৃত ক্মকাল ৪ ঘণ্টা 


ক্যাকটরি সমূহে এই ন্ট কাল বন্ধ না হলে লাভের আশা দূরাশ। | 
এই নষ্ট কর্মকাল কমাতে ন! পারায় বহু কর্মশাল! বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
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ফ্যাকটরির প্রোডাকশন বা উত্পাদন বাড়াতে হলে এই সময়ের ফ্রপচয় 
বন্ধ করতে হবে। এই নষ্ট কাল কমাতে না পারলে ফ্যাকটন্সির 
মালিকরা প্রধানত ছুইটি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রথমত তাঁদের 
কর্মীর! প্ররূত পক্ষে [তালিকা দেখুন] বারো ঘন্টা স্থলে মাত্র 
চার ঘণ্টা কাজ করলেও মেসিন চালানোর জন্যে বারো ঘটার 
হিসাবে ইলেকট্রিক কারেপ্ট খরচ হয়েছে । দ্বিতীয়ত তারা মাত্র 
চার ঘণ্টা যাব কাজ করলেও তারা বারো ঘণ্টার কাজের 
হিসাবে বেতন আদায় করেছে । মালিকরা একদিকে উপরোক্ত দুইটি 
খরচ বাবদ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপর দিকে উপযুক্ত সংখ্যক 
উৎকষ্ট দ্রব্য উৎপাদিত না হওয়ার তাদের বাড়তি লোকসান ঘটেছে। 
ফ্যাকটরি সমুহের এই ক্ষতিকর নষ্ট কাঁলের জন্য কেবলমাত্র শ্রমিকদের 
দ্বায়ী কর অনুচিত । বনু ক্ষেত্রে উহাদের মালিকরাও এইরূপ দূরবস্থার 
জন্য দায়ী। বক্তব্য বিষয় বুঝার জন্য এই নষ্ট কালের স্বরূপ ও কারণ 
সম্বন্ধে বিশেষ বাখ্যার প্রয়োজন আছে। 

এক সিডেপ্ট, রোগ-ভোগ, কাজে ফাকি, গরহাজিরা, চুরি করা 
বিশ্রাম ও কমের মন্থর গতি প্রভৃতি কারণে কর্মশালায় বহু শ্রম- 
ক্ষণের অপচয় ঘটে। শ্রমিক-বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে 
আমরা নষ্ট কাল বলি। অবশ্য মেসিন খারাপ হওয্ায় বা কাচ 
মালের অভাবের জন্য নষ্ট কালকে এর মধ্যেধরা হয় না। এর 
কারণ এই ছুইটির সঙ্গে প্রশাসনিক ক্রটি থাকে। এতে শ্রমিক- 
বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। শ্রমিকদের কাজ-কর্মে ফেটিগ বা 
কর্মর্লাস্তি বাড়া বা কমার সঙ্গে এই নষ্টকাল বাড়ে বা কমে। 
এইগুলিকে শ্রমিকদের ইনডাসটিয়াল ফেটিগ বা অপসরণের প্রত্যক্ষ কুফল 
বল। ষেতে পারে । এই ফেটিগের কারণে গরহাজিরার সংখ্যা বাড়ে ও 
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শ্রমিক-বিজ্ঞান-_-৩ 


কর্মে মন্থরগতি আসে এবং রোগ-ভোগ, কর্মে ফাকি ও এক্সিডেন্টের 
সংখ্যা বাড়ে। 

শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এই নষ্ট কর্মকাল বাদ দিলে মে 
সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় প্রকৃত কর্মকাল। পবীক্ষা দ্বারা 
দেখা গিয়েছে যে অতাধিক রূপে এই নির্দিষ্ট কর্মকাল বাড়িয়ে দিলে 
প্রকৃত কর্মকাল অত্যন্ত পে কমে গিয়েছে । কিন্ত শ্রমিকদের সাধ্যের 
মধ্যে নির্দিষ্ট কর্মকাল কমিয়ে আনলে এই প্রকৃত কর্মকাল উহার প্রায় 
কাছাকাছি উঠে এসেছে । এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে এতে এই ছুই কর্মকাল 
সমান সমান দেখা গিয়েছে । 

কোন একটি ফ্যাকটরিতে বার ঘণ্ট। নির্দিষ্ট কর্মকাল নির্ধারিত হলে 
দ্বেখা ষায় যে, উহার প্রকৃত কর্মকাল ছয় ঘণ্টাতে নেমে এসেছে। কিন্ত এ 
ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকাল আটঘণ্টায় কচিয়ে আনলে দেখা যায় যে, 
উহার প্রকৃত কর্মকাল বেড়ে সাত ঘণ্টার উপরে উঠে এসেছে । উপরস্থ 
&ঁ সময়ে কর্মের গতি বাড়ার জন্য 'এই সাত ঘণ্টা প্রকৃত কর্মকালের ভিতর 
কাজ করে শ্রমিকরা দশঘণ্টার কাজের সমপরিমাণ কাজ করেছে । এ 
সময়ের মধ্যে একটি মাত্রও অকেজো ও অনুংকষ্ট দ্রব্যোৎ্পাদন করে তার 
মালিকের ক্ষতি করে নি। কিন্ক উহাদেব কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিম্সে 
নামালে দেখা গিয়েছে যে উহাতে মালিক ব৷ শরিক কেহ লাভবান হয় 
নি। পিস্রেটের কাজের শ্রমিকদের পক্ষে ইহ] খুব বেশি ক্ষতিকর হয়ে 
থাকে । প্রতি সিকটে ছর ঘণ্টার কম কর্ণকাল নির্ধারণে কাহারও লাভ হয় 
ন|। কারণ ইহাতে দ্রব্যো্পাদন না বেডে উহা বরং কমে যেতে থাকে । 
এতে বুঝা যায় যে, “কর্মকালেপ? বাডানোর মত উহা? কমানোরও একটা 
শেষ সীমা আছে । হান্কা ও ভারী শিল্পে পরিশ্রমের তারতমা ঘটে । এজন্য 
বিভিন্ন শিল্পে এই শেষ সীম বিভিন্নপ হয়ে থাকে । 
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[ এই তথ্য ও তত্ব হতে বুঝা! যায় ঘষে, অধিক সময় শ্রমিকদের 
খাটালে যতো! আয় হয়, তার চেয়ে বেশি আয় তাদের কম সময় খাটালে 
পাওয়া যায়। কারণ শ্রমিকদের শক্তি সাম্যের বাইরে তাদের খাটালে 
প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ভালে! কাজ পেতে হলে শ্রমিকদের কর্মকাল 
উচিতমত কমানো দরকার । এতে শ্রমিকগণ ফেটিগ. মুক্ত হওয়ায় তারা 
অধিক দ্রব্য উৎপাদন করবে । এই কর্মকাল কয় ঘণ্টা] হবে তা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় কর] যায়। ভারী ও হাক্কা শিল্পের উচিত কর্মকাল' 
বিভিন্ন হতে বাধ্য। এই সম্বন্ধে আমি পরে বিশদ ভাবে আলোচনা 
করবো । 1 

সাধারণত আমর! শ্রমিক সংখ্যার ও উহাদের কর্ম ঘণ্টার পরিপ্রেক্ষিতে 
নির্দিষ্ট কর্মকালের সহিত উত্পাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যার তুলনা করে 
প্রথমে নষ্ট কাল এবং পরে নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এ নষ্ট কাল বাদ দিয়ে 
প্রকৃত কর্মকাল বার করি। যে সকল ফ্যাকটরিতে একই আকার 
[ সাইজ. ] ও প্রকারের [ কোয়ালিটি ] দ্রব্যাদি নিগ্সিত হয় সেই সকল 
ফ্যাকটরিতে ইহা৷ প্রকৃত পন্থা রূপে বিবেচিত হতে পারে । কিন্তু এমন বহু 
কর্মশালা আছে যেখানে ছোট, খড়ো, মাঝারি সাইজের দ্রব্যাদি নিখ্রিত 
হয়ে থাকে । এইখানে উৎকষ্ট দ্রব্যোৎপাদ্দনের সংখ্যার পবিবর্তে উহাদের 
সাথে এ সময়ে খরচ হওয়া ইলেকট্রিক কারেন্টের ইউনিটের সংখ্যার তৃলন। 
করতে হবে। এইভাবে প্রথমে এ ফ্যাকটরির নষ্ট কর্মকাল অগ্ক কষে 
বার করতে হবে। এরপর ওখানকার নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এ নষ্টকাল 
বাদ দিয়ে এ ফ্যাকটরির প্রকৃত কর্মকাল বার করা যাবে। 

এদেশে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতিটি শ্রমিকের উপর পৃথক পৃথক 
ভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব। কিন্তু বৃহৎ উদ্যোগ-শিল্লে শ্রমিকগণ যৌথ- 
ভাবে ক'জ করে। প্রকৃত কমণকালের হাস-বৃদ্ধির জন্য কোনও শ্রমিক 
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এখানে একক ভাবে দায়ী নয়। প্রতিটি শ্রমিকের উপর এখানে 
নিশ্রয়োজনে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। বিবিধ কার্ধে নিযুক্ত থাকায় এদের 
মধ্যে সমান ভাবে কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ আগত হয় নি। এর] সকলে 
সমান ভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে নি। সকল অঁম়িক সমান 
ভাবে কর্ণলিগ্মা [ টেম্পো বা ঝৌক ] অর্জন করতে পারে না। কেহ 
কেবল মাত্র আপন দক্ষতায় উত্কষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করেছে । আবার, 
কোন কোন অন্ুপযুক্ত শ্রমিক অন্ুত্রুষ্ট ও বাতিল দ্রব্য উত্পাদন 
করেছে। এজন্যে বৃহৎ শিল্পে নির্ধারিত কর্মকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত 
কর্মকাল বার করতে হলে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে উত্পাদিত দ্রব্যের 
নীট ফল বার করতে হবে। এই নীট ফল ভালো বা মন্দ তা 
বুঝতে হলে শুধু উৎপাদিত উৎকষ্ট দ্রব্যের সংখ্যার উপর নির্ভর করলে 
চলবে না। অন্ুতৎকৃষ্ট ও অকেজে৷ দ্রব্যের সংখ্যাও এই হিসাবের মধ্যে 
স্থান দিতে হবে। ফ্যাকটরি সমূহের অনুৎকষ্ট দ্রব্কে আমরা বাতিল 
দ্রব্য বলে থাকি। এদের নীট ফল বার করার পন্থা নিম্নোক্ত তালিকা 
হতে বুঝা ষাবে। 


মোট উত্পাদন-__-__-__--৩০ গু 
উৎকৃষ্ট দ্রবা-_-__-_ _--২০০ 
বাতিল দ্রব্-__-___- ১০০ 
নীট কর্মফল 
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এই ফ্যাকটবির দৈনিক উৎপাদিত দ্রব্যের নীটফল এই ভাবে বার 
করার পর আমাদের এ ফ্যাকটব্বির কম ঘণ্টা [ঘণ্টা পিছু] ধরে কর্মকালের 
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একটা হিসাব নিতে হবে। [এখানে কর্মকালের সহিত গতি সংযুক্ত থাকায় 
ঘণ্টা প্রতি হিসাব ধরা হয়েছে ।] এর পর এ ফ্যাকটরিতে এ দিন কতো! 
ব্যক্তি কাজ করেছে তাদের সংখ্যা নিরপণ করতে হবে। ধরা যাউক, এ 
বিভাগে একশত ব্যক্তি এক নাগাড়ে [ অবিশ্রান্ত ] এক ঘণ্টা যাবৎ কাজ 
করেছে । [১০০ শ্রমিক % এক ঘণ্টা-১০০ ঘন্টা ।] এবার দেখতে হবে যে 
ঘণ্ট৷ প্রতি উৎপাদিত নীট কর্মফলের সহিত এ একশ ঘণ্টার কাজের 
সামপ্রম্ত আছে কি'না? বুহৎউদ্যোগ-শিল্পে এই ভাবে হিসাব করে নীট ফল 
খারাপ দেখলে বুঝতে হবে যে বহু অন্গপযুক্ত কর্মী সেখানে বগল আছে 
কিংবা প্রশাসনিক গলদের জন্য কমীদের মধ্যে ফেটিগ. বা অবক্লান্তির 
সঙ হয়েছে । এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ফেটিগ. বা অবক্রান্তি বিদূরণের 
জন্য প্রয়োজন হণে নিদিষ্ট কর্মকাশ কমাতে হবে কিংবা ষথাষথ ভাবে 
প্রযুক্ত নির্দিষ্ট কর্ণকালের মধ্যে মধ্যে ফেটিগ কমানোর জন্যে স্বল্লকালীন 
শ্রম-বিরতি [ 99৪$-)8 589 ]] দ্রিভে হবে। 

এই নির্দিষ্ট কর্মকাল এক" প্রকৃত কর্ণকাল সম্পফ্কিত কয়েকটি পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ফলাফল নিম্বে উদ্ধৃত করা হলো । এই সকল পরীক্ষা হতে 
প্রকৃত কর্মকাল উদ্যোগ-শিল্পসমূহে কতো ঘণ্টা পির্ধাবিত হওয়া উচিত তা৷ 
বুঝা যায়। 

(১) শ্রমিকদের সাধ্যাতীত ভাবে তাদের কর্মকাল [ বারো ঘণ্টা ] 
নির্দিষ্ট করলে ফ্যাকটরি সমূহে দৈব ছুূর্থটনা, বাতিল ত্রব্যাদি, 
বোগ-ভোগ, গরহাজিরা, কাজে ফাঁকির সংখ্য। বেড়ে ষায়। এতে 
অযথা বহু শ্রমক্ষণ বা কর্ম ঘণ্টা ফ্যাকটরিতে অপচয় হয়ে থাকে। 
এজন্য এ নির্দিষ্ট কর্মকাল বারো! ঘণ্টা হতে দশ ঘণ্টাতে নামালে এ 
ফ্যাকটরির দৈনিক ঘণ্টা প্রতি উৎপাদিত উৎকষ্ট দ্রব্যের সংখ্য। বেড়ে 
গিয়েছে। এই নির্দিষ্ট কর্মকাল দশ ঘণ্টা হতে আট ঘণ্টায় নামালে 
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এ ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বেশি 
হয়েছে । 

(২) এইনির্দিষ্ট কর্মকাল আট ঘণ্টার নিয়ে নামালে উত্পাদিত, 
উৎকষ্ট দ্রব্য আর বাড়ে নি। তবে কোনও বাতিল দ্রব্য সেখানে উৎ- 
পাদিত হয় নি। এই নিদিষ্ট 'কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিয়ে নামালে এ 
ফ্যাকটরিতেঃ উৎপাদিত উৎকষ্ট দ্রব্য না বেড়ে বরং উহার সংখ্য। কমে 
গিয়েছে। 


সঠ 
বিশ্রাম-ক্ষণ 


বিশ্রাম-ক্গণের অপর নাম শ্রম-বিরতি । শ্রম-বিরতিকে [ স্বল্লনকাল 
বিশ্রাম ] ইংরাজিতে রেস্টপস্‌ (85996-708096 ) বলা হয়। কর্মরত 
শ্রমিকের কর্মের মাঝখানে যে স্বপ্নক্ষণ বিশ্রম দেওয়! হয় তাকে শ্রযবিরতি 
বলা হয়ে থাকে । এইরূপ বিশ্রাম দ্বারা শ্রমিকরা! তাদের ফেটিগ. বা 
অবক্লাস্তি হতে মুক্ত হয়ে থাকে । সাধারণ ভাষায় ইহাকে টিফিন টাইম 
[ জলযোগের সময় ] বল! হয়ে থাকে | এই টিফিন টাইমে শ্রমিকরা যেমন 
জলযোগ করে, তেমনি এ সময়ে বিশ্রাম দ্বারা তারা তাদের ফেটিগ_ 
বিদুরিত করে। 

শ্রম-বিরতি শ্রমিকদের ফেটিগ. হতে মুক্ত করে কর্মঠ রাখার একমাত্র 
উপায়। ইহা! তাদের বধ ভাবে ন| দিলে জৈব কারণে উহা! তারা চুরি 
করে আদায় করে। নিয়ম তা' কতা শামে কোনও দানবীয় শাসনও 
তাদেরকে এই স্বতাব হতে মুক্ত করতে পারে নি। এই জন্য এই শ্রম- 
বিরতিকে আমর] ছুই ভাগে বিভক্ত করে থাকি, থা বৈধ ও অবৈধ । 


শ্রমবিরতি 
১ নন 
ঠ্ৰ্ধ অবৈধ 
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শিল্পকর্মে রেস্টপস্‌ বা শ্রম-বিরতির স্থফল সদূর প্রসারী হয়ে থাকে । 
শ্রম-বিরতি শ্রমিকদের অবক্লান্তি বা ফেটিগ বিদুরিত করে উহাদের 
কর্মশক্তিকে অব্যাহত রাখে । এই প্রয়োজনীয় “্রম-বিরতি' শ্রমিকদের 
ন৷ দিলে ফেটগ দ্বারা আক্রান্ত হলে শ্রমিকর! অবৈধ ভাবে বিশ্রাম নেয়। 
এই শ্রম চুরি" অভ্যাসে পরিণত হলে উহার কুফল স্বদূর প্রসারী হয়ে 
উসে | ফ্যাকটবিতে বৈধ শ্রম-বিরতির আগমনের আশায় শ্রমিকরা অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করে । নির্ধারিত কালে উহার উহ। অন্যান্য শ্রমিকদের 
সহিত একত্রে উপভোগ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে | পরীক্ষা দ্বারা দেখা! 
গিয়েছে যে, বৈধ শ্রম-বিরতির তুলনায় অবৈধ অম-বিপতির উপকারিতা 
এক পঞ্চমাংশ মাত্র । অবৈধ শ্রম-বিবতি এক-একজন শ্রশিক এক-এক 
সময় নিয়ে থাকে । যৌথ পরিশ্রমের ক্ষেত্রে ইহা তাদের যৌথ-বোধ ও 
দায়িত্ব বা টিম ওআর্ক নষ্ট করে দেয়। এক-এক শ্রমিক এক-এক সমস 
কর্মক্লান্ত হয় সে কধা ঠিক । কিন্ত সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন শ্রমিকদের এই 
ভেদাভেদ খুব বেশি হয় না। অভ্যাসগত স্বয়ং ক্রিয়তা এবং কর্মলিপ্সার 
কারণে কিছুকাল পরে [ ফৌজী লোকের মত ] এইটুকু প্রভেদও এদের 
থাকে নাঁ। এই সম্বন্ধে শ্রমকার্ষ' সম্পকিত প্রবন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা 
করবো। এই কারণে শ্রমিকদের যৌথ ভাবে একত্রে বিআম-প্রদান 
উচিত হবে। 

বহু মালিক বলে থাকেন যে, কাচ মালের অভাবে, যোগান দানের 
বিলম্বে, মধ্যে মধ্যে মেসিন থামালে এবং উহা সাময়িকভাবে খারাপ 
হলে এমনিতেই শ্রমিকরা যথেষ্ট বিশ্রাম পায় । তছুপরি মোটর যাতে জ্বলে 
না যায় তার ঞন্যে মাঝে মাঝে মেসিনকে রেন্ট দেওয়া হয়। তাদের মতে 
এর বেশি বিশ্রাম শ্রমিকদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরূপ ছাড় ছাড় [নাম- 
মান্ত্) বিশ্রাম শ্রমিকদের কাম্য হয় না। এরূপ অনির্দিষ্ট বিশ্রামেতে তার! 
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বিরক্ত হয়ে উঠে। ইহা! তাহারা পছন্দ করে না। এরা এতে টদহিক 
অবক্লান্তির সাথে সাথে মানসিক অবক্লান্তিতে ভূগেছে। এই হতে বুঝা যায় 
যে, একমাত্র বৈধ শ্রমবিরতি শ্রমিকদ্দের ক্ষতিকর বিবিধ রূপ ফেটিগ 
কমাতে সক্ষম । 

এখন শ্রম-বিরতি (বিশ্রাম) কতক্ষণ দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলো. 
চণী করাধাক। আমার মতে উহা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হওয়! উচিত। উহ? কদদাচ 
দীর্ঘস্থারী হওয়া উচিত নয়। এইখানে হিসাবের ভূলচুক হলে শ্রম-শিল্পের 
ক্ষতি হয়। শ্রম-বিরতি বা রেষ্টপস্‌ দীর্ঘস্থায়ী হলে উহা শ্রমিকদের মধ্যে 
আগত কম-লিগ্মা নষ্ট করে দেয়। এই কর্মলিপ্পা [টেম্পো বা ঝেোক] 
পুনরায় অন করা সময় সাপেক্ষ । অথচ উপযুক্ত সময় শ্রম-বিরতি না 
দিলে ফেটিগ বা অবক্রান্তি বিদুর্সিত হয় না। এই জন্য এই উভয়ের মধ্যে 
সামগ্রন্ত রেখে শ্রম-বখিপরতে দেওয়া প্রয়োজন । 

| উত্রষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মলিপ্সা একটি উপকারী 
শমিক মনোবৃন্তি। ইহাকে ইন্সেনটিভ্‌ অথবা টেস্পো বা কেক বলা 
যেতে পারে। এই কর্ণলিপ্লা৷ কর্মবস্তের পর ধীরে ধীরে উদ্ভুত হয়ে কর্ধের 
গতি বাড়িয়ে দেয়। এই কর্মপিগ্মা থাকা কালীন অমিকরা দ্রুতগতিতে 
অধিক সংখ্যক উৎকষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে। এই কর্মলিগ্না শ্রমিকদের 
অবক্রান্তি বা ফেটিগ দ্বারা অবরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । এই 
কর্মলিপ্সা বা কর্মের টেম্পো অবকলান্তি বা ফেটিগকে বহুক্ষণ ঠেকিয়ে 
রাখতে পারে। ফেটিগ অতিরিক্ত হলে আখেরে অবশ্ত এই কর্মলিন্সা 
তত্দ্বারা বিদুগসিত হত । এই ফেটিগ, ধন্ধ করার জং দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম দিলে 
এই কর্মলিগ্মা নষ্ট হয় এবং উহা! পুনরায় আয়ত্ত করতে বন মূল্যবান শ্রম- 
ক্ষণ বৃথা অপচয় হয়। এই জন্যে এই কর্মলিগ্পার সঙ্কে সামঞ্চশ্ত রেখে 
সবল্স্থায়ী শরম-বিরতি নির্ধারণ করা উচিত। ্বল্স্থায়ী বিশ্রাম এই কর্ম- 
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লিক্ষা। নষ্ট করে না। অথচ এতে অবক্লাস্তি বা ফেটিগও বিদুবরিত 
হয়। ] 

শ্রম-বিরতি কতক্ষণ হওয়া উচিত সেই সম্বদ্ধে বলা হলো । 
এইবার উহা! দিবসের কোন সময় দেওয়া উচিত তা বলবো । 
সাধারণত মধ্যাহ্ন কালে টিফিনের সময় শ্রমিকদের এক ঘণ্টা বিশ্রাম 
দেওয়া হয়। টনিক আট ঘণ্টা কর্মকালকে ছুই ভাগে বিভক্ত করে 
মধ্যবর্তীকালে কিছুকাল বিশ্রাম দেওয়ার বীতি আছে । কিন্তু প্রতিটি 
ফ্যাকটপ্রিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য ব'লে আমি মনে করি না। পরীক্ষা 
দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, দিবসেব এক সময় ফ্যাকটরিতে ব্যোত্পাদন 
সর্বোচ্চ শিখরে উঠে এবং তারপরই উৎপাদিত দ্রব্যের সংখা ধীরে ধীরে 
কম হতে শুরু করে। এতে বুঝা যায় যে, শ্রমিকদের কর্মপিপ্না এ সমর 
পর্বস্ত উহাদের ফেটিগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। উহাদের ফেটিগ 
কর্মলিগ্সাকে বিদূরিত কবা৷ মাত্র উত্পাদিত উতকষ্ট ভ্রবোর সংখা! কমতে 
শুরু করে । আমার মতে দ্রবোৎপাদন এ সর্বোচ্চ শিখরে উঠার পরমৃহ্র্তে 
পরিশ্রান্ত শ্রমিকদের শ্রম-বিরতি ( রেস্টপস্‌) দেওয়া উচিত হবে। বলা 
বাহুল্য যে, বিভিন্ন ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন সময়ে উত্পাদন সর্বোচ্চ শিখরে 
উঠে থাকে । দ্রব্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কম বা বেশি পরিশ্রমের 
উপর এই উৎপাদন সম্পকিত সর্বোচ্চতা নির্ভর করে। 

কোন্‌ সময় ও কতক্ষণ এই শ্রম-বিরতি দেওয়া উচিত তা বলা হলো। 
এখন দিবসে কতবার উহা শ্রমিকদের দেওয়া উচিত তা বলা যাক। 
লৌহ শিল্পাদি ভারি শিল্পে যত শীপ্ব অবক্লাস্তি (ফেটিগ] আসে, বস্ত্র শিল্লাদি 
হাক্কা শিল্পে ততো শীঘ্র উহা আসে না। কয়েকটি ক্ষেত্রে ( অবস্থা! 
ভেদে ) দীর্ঘস্থায়ী একটি শ্রম-বিরতির বদলে স্বপ্পস্তায়ী দুই বার কিংবা 
চারিবার শ্রম-বিরৃতি দিলে ফল ভালো! হয়। শ্রমিকদের দেহের অবক্লাস্তির 
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প্রাতি লক্ষ্য রেখে এইরূপ বিবিধ প্রকার শ্রম-বিরতির তথ। বিশ্রাম-ক্ষণের 
ব্যবস্থা কর! তদারকি কর্মচারীদের উচিত হবে। 

কয়েকটি কাজে অতি ভ্রুত গতিতে পরিশ্রম করতে হয়। এই সকল 
কাজে মানুষ. সহজে পরিশ্রীস্ত হয়ে পড়ে। একটি ভারী দ্রব্য তুলে 
শ্রমিকরা বিশ্রাম নিয়ে তবে অপর এক ভাবী দ্রব্য তুলতে পারে। 
অপরদিকে একটি ভারা ভ্রব্য তুলে পরে কম ভারী ত্রব্য তুলতে তাদের 
অস্থবিধা নেই। রেস্টপস্‌ নিরূপণার্থে এই সকল বিষয় ম্যানেজার বা 
মালিকের বিবেচনা কর উচিত । 

শ্রমিকদের ফেটিগ. দৃরীকরণার্থে কোনও কোনও ফ্যাকটরিতে 
রেকর্ড যোগে হাক্কা মিঠা বাজনা বাজানো হয়ে থাকে । এই হাসা 
মিউজিক শ্রমিক-চিন্তে টনিকের কাজ করে। কিন্ত এই মিউজিক এক 
নাগাড়ে বহুক্ষণ বাজানে। উচিত নয়। একাদিক্রমে বাজালে উহা একটা 
সহজ ব্যাক গ্রাউণ্ডের সহি করে। মন অভ্যান্ত হয়ে যাওয়ায় উহা আর মনে 
প্রতিক্রিয়া আনে না। উপরন্ধ উচ্চনাদে বাজনা ও কগসঙ্গীত ( সমূহ ) 
সর্বদা পরিত্যাজ্য । গানের কথা বুঝতে চেষ্টা করে শ্রমিকরা অন্যমনস্ক 
হয়ে দৈব দূর্ঘটন1 ঘটায়। এই জন্য নীচু স্থুরে হাক্কা বাজন মধ্যে মধ্যে 
বাজালে মাত্র ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। এই যদ্ত্রসঙ্গীতের স্বর মধ্যে 
মধ্যে ব্লালে মানসিক ব্যাকু গ্রাউণ্ডের স্যষ্টি হয় না। এই হান্কা বাজ- 
নার স্থরের উত্থান ও পতন যন্ত্রের গতি ও মন্ত্রীর রিথিমের সাথে মিশে 
গেলে ফল আরও উত্তম। এই বিষয়ে যন্ত্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা প্রভৃত 
সাহায্য করতে পারেন। 

এই রেস্ট পস্‌ কোনও ফ্যাকটরিতে প্রথম প্রবর্তনের সময় খুব বেশি 
ভালো ফল দেখা যায় না। এতে অভ্যন্ত হতে শ্রমিকদের কয়েক দিন 
সময় দিতে হবে। এইজন্য ইহার সৃফল কয়েক দিন পর প্রকাশ পায় 
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এখন এই রেস্ট পসের উপকারিতা সম্পর্কীয় কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সম্বদ্ধে আলোচনা করবো । এই সকল তত্ব ও তথ্য [ ভবিষ্যৎ ] গবেষক 
ছাত্রদের গবেষণাতে পথ নির্দেশ করবে । 

(১) কোনও এক কফ্যাকটরিতে কোনও শ্রম-বিরতি দেওয়ার নিয়ম 
ছিল না। এই সময় এখানে গপহাজিরা ও বোগভোগের শতকবা হার 
৭৫ ভাগ ছিল। এখানে শ্রম-বিরতির প্রবর্তন কণার পর দেখা যায় যে, 
এগুলির শত কর] হার মাত্র ২৬ ভাগ হয়েছে। 

(২) কোনও একটি ফ্যাকটরিতে শ্রমিকরা প্রতিদিন অবৈধ বিশ্রাম 
নিতো | এইজন্য সেখানে এক খন্টাতে মাত্র ১৬টি উতকুষ্ট দ্রব্য উৎপাদিত 
হয়েছে । এর পর সেখানে স্বপ্নক্ষণ বৈধ শ্রম-বিরতি প্রবর্তন কৰা হয়। 
এতে মাত্র ২৫ মিনিট বিশ্রাম গ্রহণ করে শ্রমিকরা এইখানে ১৮টি উৎকষ্ট 
দ্রবা উৎপার্দন করেছে । পরে ১৭ মিনিট কাজের মধ্যে তিন মিনিট বিশ্রাম 
গ্রহণে এখানে ২২টি ভ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে । পরে দশ মিনিট কাজের মধ্যে 
ছুই মিনিট বিশ্রাম গ্রহণে এখানে ২৫টি উৎকষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে । এই 
সম্পকে নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টবা। 


এ এ বট ॥ রাশ পানাম, 





শ্রমিকদের ৃ র র 
| ্ 
কর্মকাল । ১ ঘ্বণ্ঠ। | ২৫ মিঃ | ১৭ মিঃ ূ ১০ মিঃ 
ূ | | 
শ্রম-বিরতি | ৫ মিঃ; ৩মিং | ২ মিঃ 
] 
উৎপাদিত ৃ ৃ 
দ্রব্য সামগ্রী ১৬ র ১৬ 1 ২২ | ২৫ 





(৩) কোনও এক ফ্যাকটরিতে আড়াই ঘণ্টার কর্মকালের মধ্যে 
একক্ষেপে দশ মিনিট বিশ্রামের ব্দলে ছুই ক্ষেপে দুই মিনিট কাল বিশ্রাম 
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দিলে দেখা যায় যে, এখানে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা প্রায় 
দ্বিগুণ হয়েছে । এতে প্রমাণিত হয় যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে একক্ষেপে একটি 
দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম অপেক্ষা ছুই ক্ষেপে স্বল্নস্থাদী বিশ্রাম অধিক কার্যকরী হয় । 

(৪) কোনও একটি এমব্রয়ডারি শিল্পে দেখা গিয়েছে যে, ছুই ক্ষেপে 
ছুইটি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রামের বদলে সেখানে তিনক্ষেপে তিনটি স্বক্পস্থায়ী 
বিশ্রাম দেওয়ায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্য। বেড়ে গিয়েছে । এই 
নৃতন ব্যবস্থাতে এ স্থানে কাজকর্ম খুব ভালো হতে থাকে । মালিকরা 
এতে যথেষ্ট লাভবান হতে থাকেন । 

(৫) কোনও এক কর্মক্ষেত্রে মেণ্টাল ওমার্ক খুব বেশি করা 
হতো! । এখানে এক ঘণ্টা কর্মকালের মধো ৪০ মিঃ কাল কাজ করার পর 
ছু মিনিট বিশ্রাম দিলে যা স্থফল পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে ছুঘণ্টার কর্ষ- 
কালের মধো ৮০মিঃ কার্য করার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দিলে তদপেক্ষা 
অধিক সুফল পাওয়া গিয়েছে । 

এইখানে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ফেটিগ আগত হওয়ার পুবে বিশ্রাম দেওয়ায় 
ওদের ক্পিপ্লা এ বিআম ছারা ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে ফেটিগ' 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কর্মপিপ্দার অবসান হওয়ার পর এ বিশ্রাম দেওয়া 
হয়েছে। এই সকল ফলাফল হতে বুঝা যায় ষে, এই কমলিপ্লার সাহিত 
ফেটিগের সামঞ্জস্য রেখে এই শ্রম-বিরতি বা বিশ্রামকাল স্থির করা 
আমাদের উচিত হবে। 

উপ্বোক্ত রূপ রেস্টপস্‌ ব্যতিরেকে অপর আর এক প্রকার রেস্টপস্‌ 
সন্ধদদেও আমি পরীক্ষা করেছি। আমার নিজন্ব কুটার-শিল্পে ছয়টি 
বিদ্যুৎ চালিত টেপলুম আছে। একজন শ্রমিক এই প্রকার ছুইটি কনে 
টেপলুম চাপাতে সক্ষম । সর্বসাকুলো প্রতি সিফটে ছয়টি কলের জন্য 
তিনটি তাতীর প্রয়োজন। এখানে আমি একজন চতুর্থ তাতী নিয়োগ 
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করি। প্রয়োজন মত পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কর্মরত তাতীকে সে ক্ষণে ক্ষণে 
বিশ্রাম দিতে থাকে । একজন বাড়তি তাতী সাথে থাকাতে কর্মবত 
তাতীদের মনের সাহস বাড়ে । যারা হাতে-কলমে কাজ করে তাদের 
চক্ষে নিজেদের ভুল-ত্রাস্তি ধরা পড়ে না । “কন্ত এই বাড়তি তাতী নিজে 
কর্মে নিলিপ্ত থাকাতে তার চক্ষে সাথীদের ভুলচুক ও তাতের যাস্তিক দোষ 
সমভাবে ধরা পড়ে । এতে দ্রেখা যায় যে, এই শিল্পে উৎকৃষ্ট ফিতা উৎ- 
পাদ্দনের হার শতকরা পনেরো ভাগ বেড়ে গিয়েছে । এই সময়ের মধ্যে 
এক গজ ফিতাও বাতিল করার প্রয়োজন হয় নি। এই ব্যবস্থার অপর 
হ্ফন এই যে,তাতীদের কেউ গরহাজির বা অসুস্থ হলে এই বাড়তি তাতী 
তৎক্ষণাৎ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে তাতীর অভাবে একটু ক্ষণের 
জন্যও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে না। 

কয়েকটি কুটাব-শিল্পে দেখা গিয়েছে যে, সকালের দিকে উৎপাদন 
ভালে। হলেও বিকালের দিকে ফল ভালে হয়নি। সম্ভবত বিভিন্ন 
সমরের মানসিক অবস্থা এব আবহাঁওয়া এ জন্য দার়ী। কোবডম্‌ ইহার 
অপর কাবণ হতে পারে । বিকাশের দিকে বাটী ফিরাব জন্য শ্রমিকের 
মন উৎস্থক হয়। এই ক্ষেত্রে সধ্যাহে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম না দিয়ে সকালে 
ও বিকালে স্বঙ্পস্থায়ী বিশ্রাম দিলে ফল ভালো হয় । 

কোন কোনও শিল্পে দৈনিক আট ঘণ্ট। শ্রমিকদের খাটানো৷ হয়। 
কিন্ত «ই আট ঘণ্টা সময়কে চার ঘণ্টা করে ভাগ কবা হয়ে থাকে । এই 
উভয় কর্মকালের মধ্যে এদের তিন ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ 
চাব ঘণ্টা অবিরাম কাজ করার পর তিন ঘণ্টা কা তারা বিশ্রাম পায়। এই 
বিশ্রামেব পর পুনরায় তাদের চার ঘণ্টা অবিপাম কাজ করতে হয়। এই 
ক্ষেত্রে তাদের [&+(03)1+4&-11 ] এগারে। ঘণ্টা কাল কর্মস্থলে আটক 
থাকতে হয়। বাটা সন্নিকটে থাকপে তাদের এতে কততকটা সুবিধা হয় বটে। 
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'বছ শ্রমিক ট্রেনে করে দূর হতে কর্মস্থলে আসে । যাতায়াতে তাদের 
প্রায় ছুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এই হিসাবে তার্দের তের ঘণ্টা বাটার 
বাহিরে থাকতে হয়। যুরোপীয়দের ক্লাব-ভিত্তিক জীবনে এই ব্যবস্থা 
সর্বোত্তম হতে পারে। এর কারণ, এই মধ্যবর্তী তিন ঘণ্টা স্্রী-পুরুষ 
নিবিশেষে তার! কোম্পানির রেস্ত'রাতে ও ক্লাবে এবং লাইব্রেরিতে হৈ- 
হল্লা করে চিন্ত বিনোদন করে । কিন্ধু এ দেশীয়দের জীবন বাটা-ভিন্লিক 
হয় [ক্লাব-ভিত্তিক নয়]। এই জন্য দিবসের পরিশেষে স্ত্রী-পুত্রের সাথে দ্রুত 
মিলনের জন্য এদের মন উন্মুখ হয়। এর ফলে এরা এতে সহজে দৈহিক, 
মানসিক ও স্নায়বিক অবকলান্তিতে অভিভূত হয়। এদেশে মধ্যবিত্ত পরিবা- 
রের লোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা শ্রমিক-জীবন গ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধক | 
এমন কি, যে সকল নিরক্ষর শ্রমিক কুলি লাইনে বাস করে তারাও এ 
বাবস্থা পছন্দ কবে না। তাদের এই বনুক্ষণস্থারী অবসর তারা নিজস্ব 
পশ্থায় নিজেদের ডেরাতে উপভোগ করার পক্ষপাতী । 

এতক্ষণ দৈনিক বিশ্রাম-ক্ষণ বা শ্রম-বিরতি সম্বন্ধে বল! হয়েছে। কিন্তু 
এই একই কারণে সাপ্রাহিক এবং বাৎসরিক বিশ্রাম-কালেরও প্রয়োজন 
আছে । সপ্তাহে একদিন যে ছুটি থাকে তাকে সাপ্তাহিক বিশ্রামকাল বলা 
হয়। কোনও মাসে ছুদিন [ এক সাথে শনি এবং রবিবার ] ছুটি থাকলে 
উহাকে মাপিক বিশ্রামকাল বল! হয়। বৎসরে বহু দিন একত্রে ছুটি হলে 
উহাকে বাৎসরিক বিশ্রামকাল বলা হয়। মানসিক, দৈহিক ও আ্রায়বিক 
কর্মক্লান্তি বিনোদনের জন্য এই সাধ্চাহিক, মানিক এবং বাৎসরিক 
বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে । এই ব্যবস্থা প্রদুক্ত না হলে শ্রমিকরা 
সমাজের সাথে সম্পর্ক বিবঞজ্জিত হয়ে অঙ্ৃভূতিবিহীন মেকানাইজড. 
মানুষে পরিণত হয়। এতে সমাজের সাথে সাথে শ্রম-শিল্পেরও ক্ষতি 
হয়। 
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ঞ 
শ্রমকার্ষ 


শ্রমিকদের শ্রমকার্য তুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা__-সফলও অসফল। শিল্প 
ক্ষেত্রে অসফল শ্রমের কোনও স্থান নেই । এই স্থলে শুধু সফল শ্রম সম্বন্ধে 
বলা হবে। এই সফল শ্রম ব্যতিরেকে কোনও উদ্যোগশিল্পের উন্নতি 
হতে পারে না। এর অভাবে বাষ্ট ও দেশ নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি তথা ফেটিগ বিদূরিত করে এই সফল শ্রমের স্থট্ট 
করা হয়ে থাকে । 

স্বল্প সংয়ের মধ্যে কর্মক্ান্তি (ফেটিগ ) ব্যতিরেকে উৎরুষ্ট দ্রব্য 
সামগ্রী উত্পাদনের জন্য শ্রমিকর! শ্রম দান বা বিক্রয় করে থাকে । 
উদ্দ্যোগ ও কুটার-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা এই উদ্দেশ্তে নিজেদের ও 
মালিকদের স্বার্থে শ্রমকার্য করে । এমন বহু মালিক আছেন ধার! 
শ্রমিকদের দেহের ও মনের ক্ষতিকর পূর্বোক্ত কর্মক্লানস্তি উপশমের 
প্রয়োজন স্বীকার করেন না। বহু ক্ষেত্রে তারা “চাকুরি হতে বরখাস্ত করা 
হবে _এইরূপ ভয় দেখিয়ে কিংবা বাড়তি ভাতা বা ওভার টাইম দেওয়া 
হবে ব'লে শ্রমিকদের নিকট হতে বাড়তি পরিশ্রম আদায় করেন। এই 
পশ্থায় প্রথম কয়দিন বা কয় মাস উপরো-উপরি ফল ভালো হলেও আখেরে 
উহা! মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই সর্বনাশ সাধন করে। একটি অশ্বকে 
মাদক দ্রব্য পান করিয়ে কিংবা তাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করে স্বল্প সময়ে 
অধিক দূর ছুটানো সম্ভব। কিন্তু এর ফলে পরিশেষে তার দেহ ও মন ভেঙে 
যায় এবং সে শেষ-বেশ পুরাপুরি অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়ে । 
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কোনও দেশের কৃষক ও শ্রমিক কুল এই ভাবে ক্লীবে পরিণত হলে 
এ দেশের প্রতিরক্ষার অন্থবিধে ঘটে থাকে । এর কারণ এই কৃষক ও 
শ্রমিক কুল হতে সেনা-বাহিনীর জন্ত সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। 
কু-খাছ্য গ্রহণ) স্বল্লাহার প্রভৃতি এবং অতি পরিশ্রম শ্রমিকদের মধ্যে 
ক্লীবত্ব আনে। ক্ষেত্র বিশেষে উহার বংশগত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। 
এই জন্য রাষ্ট্রের উচিত এই বিষয়ে মালিকদের সংষত করা । এ ভাবে 
যুবক-শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে কুফল সাংঘাতিক হয়। শ্রমিকদের 
স্বাস্থ্বোর বিষয় সর্বদা মনে রেখে উত্পাদন বৃদ্ধি করতে হবে। যুদ্ধ প্রভৃতি 
মহা আপত কালে মাত্র এর ব্যতিক্রম ঘটানে! যেতে পারে । স্বল্প সংখ্যক 
ব্যক্তি নিয়োগ করে অধিক দ্রব্য উত্পাদনের অন্ত কৃফলও আছে। এতে 
মালিকের লাভ হলেও বেকার যুবকের সংখ্যার বুদ্ধি ঘটে। উপরস্থু 
ফ্যাকটরিতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অচিরে ভেঙ্গে পড়ে । 

এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল স্বব্ূপ কিছু কাল 
পরে দেখা যায় যে কমক্লান্তির কারণে গরহাজরা, রোগভোগ, মনুং- 
কষ্ট ও বাতিল দ্রব্যোৎ্পাদন, দৈব দূর্ঘটনা, কর্মে মন্থরগতি ও শ্রমিক- 
চ্যুতির ( লেবার টার্ন আউট ) সংখ্যা বু গুণ বেড়ে গিয়েছে। বলা 
বাহুলা যে, এই অবস্থাতে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই লাভের বদলে 
লোকসান হয়ে থাকে । 

মালিকদের মত শ্রম-বিজ্ঞানীবাও স্বল্প সময়ে বহুল সংখ্যক উৎকুষ্ঠ 
দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন কামনা করেন। কিন্তু মালিকদের ও শ্রম- 
বিজ্ঞানীদের অবলঘ্বিত পন্থা্ধয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে । শ্রমিক- 
, বিজ্ঞানীর! শ্রমিকদের ফেটিগ কমিয়ে বা তা৷ রুদ্ধ করে তাদের দেহ ও 
মনকে সুস্থ রেখে তাদের দ্বার! হ্বল্প সময়ে অধিক দ্রব্য উৎ- 
পান কবাতে চান। শ্রম-বিরতি বা রেস্ট পস্‌ গ্রতৃতিব দ্বার। এই অব- 
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শ্বস্তাবী ফেটগ কমানো বা দূর করার বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত 
হয়েছে। (বিশ্রামক্ষণ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | ) পূর্ব নিবন্ধে এই অব- 
শ্যন্তাবী কর্মকাস্তি অতি মাত্রায় উপগত হলে রেস্ট পন্‌ বারা তার অব- 
সানের উপায়ের বিষয় বল! হয়েছে । শ্রমিকর! ফেটিগ দ্বার! আক্রান্ত 
হবার উপক্রম হওয়া মাত্র বিশ্রামক্ষণ দ্বারা তাদের এ ফেটিগ. নিবারণ 
কর! হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই ফেটিগ. বাঁ কর্মক্ান্তি থেষ্ট পরিশ্রমেও 
যাতে কম আসে বা উহা দেরিতে আগে তার উপায় বিবৃত করবো। 
কয়েকটি রীতিনীতি ছারা কঠোর পরিশ্রমকে লঘু পরিশ্রমে পর্যবসিত 
করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাকে শ্রম-রীতি বল! হয়ে থাকে । 
এর ফলে ফ্যাকটরি সমূহে স্বল্প পরিশ্রমে অধিক সুফল পাওয়] গিয়ে থাকে । 
স্থসংহত পরিশ্রমের কারণে শ্রমিকর! সহজে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত 
হয় না। একক শ্রম ও যৌথ শ্রম এবং দৈহিক শ্রম ও যাস্ত্রিক শ্রম-_এই 
সকল প্রকার শ্রম সম্পর্কে এই শ্রমরীতি সমভাবে প্রযোজ্য | শ্রমিকদেব 
মধ্যে কর্মতাল বা রিথিমের সৃষ্টি করে, শ্রমকালে উহাদের দৈহিক 
ভারসাম্য বা ব্যালেন্স রক্ষা করে, উহাদের মধ্যে কর্মচাতুর্ধের হুটি করে 
এবং উহাদের কর্মে স্বয়ংক্রিয়তা, পৌন:পুনিকতা৷ [রিপিটেটিভ, ওআর্ক ] 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্য সমাবেশ ও দ্রব্যাবস্থানের সথব্যবস্থা করে শ্রমিকদের 
কর্মক্লান্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যায়। 

ভ্রব্যোৎপাদনার্ঘে শ্রমিকদের এই শ্রম কাধের জন্য একটি নির্দিষ্ট 
কর্মকাল [ অ০:-৪061) ] মালিকরা ঠিক করেছেন। সহজ ভাষাতে 
ইহাকে ফ্যাকটবিতে কর্মের সিফট বল] হয়ে থাকে । কিস্তু এ সময়ের 
মধো প্রতিটি ক্ষণ শ্রমকার্ধে কদাচিৎ ব্যয়িত হয়েছে । বিশ্রামহ্থীন 
ভাবে বন্থ ঘণ্টা ষাবং কাজ-কর্ম করলে অবসাদ আলে । তত্জনিত 
শ্রমিকরা নানারূপ ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর ফলে কর্মে মস্থরগতি 
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আসে এবং শ্রমিকর। অবৈধ [অননুমোদিত] বিজ্বাম গ্রহণ করে । এইজন্য 
ফ্যাকটবিতে “প্রকৃত কর্মকাল' উহার নির্দি কর্মকাল অপেক্ষা বু কম হলে 
থাকে । এই নির্দিষ্কাল এবং প্রকূত কর্মকাল সম্বন্ধে 'কর্মকাল" শীর্ষক পরি- 
চ্ছেদে আলোচন৷ করা হয়েছে । এক্ষণে উহাদের পুনরুলেখ নিশ্রয়োজন । 
এই নির্দিষ্ট কাল শ্রমিকদের সহ্যাতীত ভাবে অধিক হলে ফ্যাকটবির 
প্রকৃত কর্মকাল কমে গিয়ে থাকে । কিন্ত এ নির্দিষ্ট কর্মকাল কমিয়ে 
শ্রমিকদের সাধ্যের মধ্যে আনলে এই প্রকৃত-কর্মকাল বেড়ে গিয়েছে । 
নিয়োক্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে । 

(১) এই নির্দিষ্ট কর্মকাল সিফট্‌ পিছু বারো! ঘণ্টা হতে দশ ঘণ্টাতে 
নামালেফ্যাক্টরির প্রকৃত কর্মকাল পূর্বাপেক্ষা বেড়ে ধায় । ফলে ফ্যাকটবিতে 
উৎপাদিত উত্কষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বের চাইতে বেশি হয়। এই নিরি 
কর্মকাল দশঘণ্ট| হতে আট ঘণ্টাতে নামালে ফাক্টরির প্রকৃত কর্মকাল 
আরও বাড়ে । ফপ্ উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখা। ওখানে আরও বেশি 
হয়। এ ভাবে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎ্পাদন বাড়ার সাথে ফ্যাক্টরিতে বাতিল 
ভ্রব্যের সংখ্যাও ষথাক্রমে কম হয় । এই হতে বৃঝা যায় ষে শ্রমিকদের 
অধিক সময় খাটালে অধিক ফল পাওয়। যায় না, বরং উহাদের উচিতমত 
কম সময় খাটলে পূর্বের তুলনায় ভালো ফল পাওয়৷ ষায়। 

(২) এই নির্দিষ্ট কর্মকাল [ সিফ টু পিছু ] আট ঘণ্টা! হতে ছস়্ 
্ঘণ্টাতে নামালে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্য। আর বাড়ে না। কিন্তু 
এই ছয় ঘণ্টার কর্মকালের মধ্যে একটি মাত্রও বাতিল দ্রব্যের স্থরি হয় 
নি। এতে দেখা যায় যে, আট ঘণ্টার সিফট. অপেক্ষা ছয় ঘণ্টার সিফটে 
লাত বেশি। এই নির্দিষ্ট কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিম্নে নামালে উৎপাদিত 
দ্রব্যের সংখ্যা ন। বেড়ে উহা রূমতে থাকে । এইকপ ব্যবস্থাতে শ্রমিক ও 
মালিক স*-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
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এরূপ পরীক্ষা-নীরিক্ষা হতে বুঝা! যায় যে, ফ্যাক্টরিতে কর্মকাল 
বাডানো বা কমানোর একটা শেষ সীমা আছে। উপরোক্ত ছয় ঘণ্টাব 
সিফ টকে এফ্যাকটরির কর্মকাল কমানোর শেষ সীমা বলা যেতে পাবে । 
উপরোক্ত আট ঘণ্টাব সিফ টকে এ ফ্যা্টরিব কর্মকাল বাডানোর শেষ 
সীমা বলা যায । শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকদেব যথেষ্ট বেস্ট -পস্‌ দিয়েও 
কোন সুফল দেখা ষায় না। কিন্ত তা ব'লে প্রতিটি শিল্পে [ভাবী ও 
হাক্ক৷ ] কর্মকাল বাডানোর বা কমানোব শেষ সীমা একরূপ হয না। 
কারণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পে শ্রমিকবা বিভিন্ন হাবে ফেটিগ দ্বারা আক্র।ন্ত 
হয়। এ' জন্য বিভিন্ন শিল্পেব বায়বিক ও মানসিক পবিবেশ এবং উহাতে 
প্রযুক্ত পবিশ্রম অনুযাধী ফ্যাকঢবিব কমকাল বাভানোর বা কমানো 
শেষ সীমা নিধারুণ কবা। উচিত হবে। 

ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকালেব মধ্যে প্রকৃত কর্মকাল কতটুকু ত। 
কর্তৃপক্ষকে সধাগ্রে অবগত হতে হবে। অন্যথায় তাহাদের পক্ষে ফ্যাকটরিব 
প্রশাসনিক গলদ বার কবা অসম্কব। ফ্যাকটবিতে অব্যফিত কর্মকা পকে 
আমবা নষ্ট কাল বলি। ফ্যাক»রির নির্দিষ্ট কণকাল হতে এই নষ্ট 
কর্মকাল বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাহ প্ররুত কর্মকাপ। এইবাখ 
এই নষ্ট কর্ণকাল বাব করবাব পদ্ধতি সম্বন্ধে পাযাক। সকলে জানে 
ষে, ফ্যাকটবিতে উৎরুষ্ট বর সাথে কিছু কিছু বাতিল দ্রব্য উৎপাদিত 
হয়। এই জন্য প্রথমে & ফ্যাকঢপ্রিব নীট ফল বার করে নিতে হবে। 
ফ্যাকটবিব এই নীটফল নিয্রোন্ত উপায়ে বার কৰা সম্ভব । 


হরুপ্ু দ্ব্য- ৬০০ 
বাতিল দ্রবা-_৪০০ 


নীট ফল-_২০০ 
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[ ষে সকল ফ্যাকটরিতে একই প্রকারের ও আকারের দ্রব্যোৎ্পাদন 
হয় সেইখানে উপরোক্ত তাবে নীটফল বার করা যায়। কিন্তু কয়েকটি 
ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের দ্রব্য উত্পাদিত হয়। এই 
ক্ষেত্রে এ সকল উৎকৃষ্ট ও বাতিল দব্যের সংখ্যার বদলে উহাদের মোট 
মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীটফল উপরোক্ত পন্থাতে বাব করতে হবে ।] 

ফ্যাকটরির নিদিষ্ট কর্মকালেব মধো নির্দিষ্ট সংখ্যক কমীর দ্বারা এ 
ফ্যাকটবির দ্রবোত্পাদনের নীটফল কিবপ হওয়া উচিত__এই সম্বন্ধে 
সরজমিন তদন্ত দ্বারা আমাদের নির্ভুল ভাবে একটা ধারণা করে নিতে 
হবে। এ তুলনাতে কর্মশালাতে এ সময়ের মধো এ সংখাক কর্মীদের 
পরিশ্রমের নীটফল কম হলে বুঝতে হব যে এখানে বেশ কিছু শ্রমকাল 
অব্য়িত হয়। এই অব্যয়িত কর্মকালকে আমি ফ্যাকটরির নষ্ট কর্মকাল 
বলেছি। এইভাবে প্রথমে নঙ্গুকাল বাব করতে হবে। তাবপব নির্দিষ্ট 
কর্মকাল হতে উহার অংশ বিশেষ এই নষ্টকাল বাদ দিলে প্রকৃত কর্মকাল 
বার হবে। 


নির্দিষ্ট কর্মকাল-__-৮ ঘণ্টা 
নঈ কর্মকাল__ঠ ঘণ্ট। 


প্রত কর্মকাল-_২ ঘণ্টা 
কোনও ফ্যাকটবিতে প্রকৃত কম্নকাল সেখানকার নির্দিষ্ট কর্মকাল 
হতে অস্বাভাবিক ভাবে কম হলে বুঝতে হবে ষে কোথাও ঘোরতর গলদ 
ঢুকেছে । এ ক্ষেত্রে হয় নির্দিষ্ট কর্মকাল কমাতে হবে, নয় উপযুক্ত 
বিশ্রামক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানে অনুপযুক্ত কমীর 
সংখা! বেড়েছে কিনা! তাও দেখা দরকার। মেসিনের দৌোষ-ক্রটি এবং 
প্রশাম্নিক গলদও এই দূরবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। 





৫৩ 


উদ্যোগ ব৷ কুটার-শিল্লের প্রকার ভেদে প্রথমে ফ্যাকটবিতে উচিতমত 
কর্গকাল নিধধারণ করতে হবে। কিন্তু শ্রমকার্ধে সফলতার জন্যে এ- 
রূপ কর্মকালেব মধোও শ্রমিকদের ফেটিগ লাঘবের জন্য উপযুক্ত বিশ্রীম- 
ক্ষণের ([6$$-)81096 ) বাবস্থা করতে হবে। এই রেস্ট -পস্‌ সম্বন্ধে 
“বিশ্রামক্ষণ” শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি সবিশেষ আলোচনা করেছি । এই 
ক্ষেত্রে উহাব পুনরুলেখ শিষ্প্রয়োজন । 

এইভাবে শ্রমিকদেৰ জনা উপযুক্ত কর্কাল নির্ধারণ কবে এবং 
উহাদের কর্মের ফাকে ফাকে বিশ্রামক্ষণেব বাবস্থা কবে পরিশ্রমজাত 
ফেটিগ বিদ্রিত করা খায়! (কন্থ এতদব্যতিবেকে এন আরও কয়েকটি 
পন্থা আছে যাহাদের সাহাযো এই শ্রম-জাত ফেটিগ যাতে শীঘ্ব পা মাসে 
তার বাবস্তা কব; সম্ভব । এই সকল শ্রম সম্পকি ত পন্থা গুলিকে যথাক্রমে 
কর্মচাতৃধ, কনে ক্ষিপ্রত', কর্তা”, ্বযংিযাতী, কর্মলিপ্ণা, বোবডম বা 
অবক্লান্ধি, পৌনঃপুনিকতী, ভাবসামা পী দৈতিক পমতী, দ্বাসমাবেশ, 


কব্যাবস্থান প্রতি বল যেতে পাবে | এগণে উহাদের প্রতোকটিব 
বিষয় নিম্নে পথক পৃথক ভাবে আলোচনা ক গকে?, 


(ক) ক্নতাল £- শ্রমিকদের কর্মতালকে ইংরািতে বিথিম্‌ বলা হয়ে 
থাকে | অমিকদেব শ্রমকর্জে এউ কর্তাপ অনাতি» সহায়ক | ইহা ছ্বাব। 


অমিকদের দৈতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় । ইহার ফলে পরিশ্রম করেও 
পরিশ্রম অনুভূত হয় না। নৃত্যেধ ভঙ্গিমাতে দেঠেব ভাবসাম্য বক্ষা করে 
শ্রমকালে অক্গপ্রতাঙ্গ সঞ্চালন ও তৎসহ পেশীসমুহেব সঞ্চারণ দ্বাবা 
যে বিথিমের শট্টি হয় তাকে ক্তাপ বলা হয়। পেশীসমুহের 
বিভিন অশ পর্যায়ক্রমে সঙ্কৃচিত ও প্রসারিত হয়ে এই রিথিমের মধো এক 
অব্যক্ত মাদকতা আনে । এই কর্মতাপ শ্রমিকদের কদপিগ্সার ( 186617- 

) অন্যতম সহায়ক । এই কর্মলিপ্মার সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ 
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থাকায় উহা! সহজে মানসিক ফেটগও বিদ্রিত করে। মাদক দ্রব্য 
সেবনের ন্যায় ইহ1 সাংসারিক ক্ষোভ ও ছুঃখ কর্মকালে বিস্থৃত হতে 
সাহাযা করে। মানসিক উতৎ্ফুল্রতাব সাথে ইহা সংশ্লিষ্ট থাকাতে উহা! 
স্নায়বিক ফেটিগও বিদূরিত করে । এণ কলে বিপজ্জনক যন্ত্রে কর্মকালে 
ভয় বিদূরিত হয়। ততজনিত তারা নাভাস ফেটিগ হতে রক্ষা পেয়ে 
থাকে। এই ভাবে শ্রমিকরা দৈহিক, স্নায়বিক ৭ মানসিক ফেটিগ 
বিদ্ুরিত করতে পেরেছে । এই কর্দতাপ বা বিথিম কর্মে দ্রতগতি ও 
স্বাচ্ছন্দা আনয়ন করে। 

শ্রমিকদের মানসিক, স্নায়বিক ৪ দৈহিক শক্তি সামধ্ধের উপর 
তাদের রিখিম বা কর্ণতালের পরিমাণ নিভ্র করে | এইজন্যে অমিকদের 
মধ্যে আমর] বিভিন্ন প্রকাণ কর্ম তাপ দেখে থাকি । কাহারও কর্ধতাল 
্রুতগতিতে, কাহারও মধ্যে উহা। মধ্য মাত্রাতে এবং কাহারও ক্ষেত্রে 
উহা মিঠা তালে চলে । এই কমতাপের কম বা বেশি গতি চর্মচক্ষে ধরা 
পড়ে নী । কিন তাদেব এই বিথিমেব গতিব ছবি মুভিযস্ত্রে ফিল্মে 
তুলে নিলে টহাব এই বিভিন্নতা বুঝা যায়। সাধারণ ভাবে এই কর্মতাল 
বারিথিমকে তিন ভাগে ভাগ কবা যায়, যথা (১) হৃম্ব, (২) মধ্য 
ও (৩) দীর্ঘ । একটি সুনিদিষ্ট নময়ের মধ্যে সংশ্রিষ্ট শ্রমিকের পেশী- 
সমূহের সঞ্চালন কতবার হলো তার একটি মোটামুটি ধারণা করে এই 
সম্পকিত শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে! এই শ্রেণী-বিভাগ হতে শ্রমিকদের 
কর্মের ক্ষিপ্রত। কিৰপ তা বুঝা যায়। শ্রমিকদের এই ক্ষিপ্রতা স্বল্প সময়ে 
অধিক দ্রব্যোৎ্পাদনেব প্রধান সহায়ক | 


৬ 


১ দুটি 


হৃশ্ব মধ্য দীর্ঘ 
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এই কর্মতালের বিতিন্নতার জন্যে যে শ্রমিক দ্রতগতি সম্পন্ন মেসিনে 
ভালো কাজ দেখাতে পারে নি সেই শ্রমিক মস্থরগতি সম্পন্ন মেসিনে 
অতি উম কাজ দেখাতে পেরেছে । প্রথমোক্ত শ্রমিকদের দ্রতগতি 
সম্পন্ন রিখিম ভ্রুতগতি মেসিনের সহ্ছে ছিতীয়োক্ত শ্রমিকদের স্বল্প- 
গতি রিথিম স্বল্পগতি মেসিনেব মাথে এবং মধ্যগাত শ্রমিকদেন কর্মতাল 
মধাগতি মেমিনের সঙ্গে সমতাশে কাজ করে। এই ভাবে এই 
কদতাল কা রিখিমের সাহাযো শ্রমিকরা তাদের স্ব স্ব মেসিনেব গতিব 
সাথে মিশে গিয়ে একাত্ম হয়ে যেতে পাবরে। বলা বাহুল্য ষে এব ফল 
অতি উনম হয়ে থাকে । 

উদ্যোগ-শিরের মালিক ৪ তাদেব তদারবী কমীবা মেসিণ 
সমুহের জন্য শ্রমিক নির্বাচন কালে এই বিষধে মনোষোগী নন। 
এক মেসিনে দক্ষ কমীদের সেই মেসিন হতে অন্য মেসিনে বশী 
করার কালে হভাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। শ্রমিকদেখ 
কতা বা রিথিম পণীক্ষা করে তাদের উপযুক্ত যন্বাদিতে নিয়োগ করলে 
সুফল হবে । এমন বহু মেসিন আছে যাব গতিপণ সাথে শ্রমিকদের হা বা 
পা নাড়াতে বা চালাতে হয়। কিবা তাদেব আগে এগিয়ে পরে পিছিয়ে 
যেতে হয়। এইবপ ক্ষেত্রে মেসিনেব গতিব সাথে শ্রমিকদেণ শ্বভাব- 
গত কর্ধতালের সামগ্জশ্ত থাকার বিশেষ প্রয়োজন | 

অন্তদিকে যে সকল অরমিক--প্াযাডেপে মেসিন চালিয়ে হাতে দবোোত- 
পাদন করে, তাদের হাতের রিথিশের সাথে পারের পিথিমেণ সামঞ্জস্য 
থাকে । অন্যথায় তাদের পক্ষে স্বল্প কালে উতক্ুষ্ট দ্ব্যোখ্পাদন করা৷ 
অসম্ভব। মেসিন নির্বাচনের ভুল উন্ম কারিগরদের কমন্সে 
অস্ফল হওয়ার প্রধান কারণ । বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের গতির সহিত 
শ্রমিকদের কর্ণতাল তৃলন৷ করে শ্রমিক নির্বাচন করা উচিত। আমি 
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বহু অসফল শ্রমিককে এক মেসিন হতে অপর মেসিনে এনে তাদের সফল 
শ্রমিক করে তুলতে পেরেছি । 

ভারী ত্রব্যাদি বহনের কালে বা উহা টেনে আনতে একমুখী 
টানের অপেক্ষা বহুমুখী টানে কম পবিশ্রম হর। সোজা সোজা 
ভাবে দ্রব্যাদি টেনে আনতে যে পরিশ্রম হয়, একে বেকে উহা 
টেনে আনতে তদপেক্ষা কম পরিশ্রম হয়। এর কাবণ একমুখী টানে 
এই কর্মতাল শ্্টি হয় না, কিন্ বহুমুখী [হাক বাকা] টানে 
প্রয়োজনীয় রিখিমের স্থষ্টি হয়েছে । কোলিয়ারি সমূহে কয়লা! উত্তোলন 
কালে ইহা বিশেষ কপে পবিদুষ্ট হয়। [আসানসোলে ধেমোমেন 
কোলিয়ারিতে আমি ইহা পবিলক্ষ্য করেছি। ] এতদ ব্যতিবেকে 
হেচকা টানে ও একানা টানেন মধোও যথেষ্ট ফলগত প্রতেদ 
দেখা যায়। 


॥ ১২ টা 

ৃ 
১৮ 
/ 


৮ / 


5, এ 32 
একছুথী বহুমুখী হত অল 
পপীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ষে, এই কর্মতাল বজায় থাকলে উতরুষট 
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দ্রব্যের উৎপার্দন শতকর! ত্রিশ ভাগ বেড়ে গিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে 
ভারতীয় শ্রমিকর! ভার বহন কালে মুখ হতে বনু উৎকৃষ্ট শব্ধ বার করে, 
যথা--উ উ উ-উ! কিংবা তাবা কর্মকালে গান গেয়ে বা ছডা কেটে 
দৈহিক ও মানসিক কর্নতালেব স্থষ্ট করে থাকে । এই কর্মতাল বা রিথিম 
কষ্ীর কাবণে পাক্কি-বাহকবা তারস্ববে বলতে থাকে-_ছিকুমদাবী। শাল' 
বড ভাবী": অহবোহীদেয় দবোবা ভাষা গাল দিয়ে তারা তাদের 
দৈহিক ও মানসিক অবক্লান্তি দূৰ করে। অনান্য শ্রমিকরা ভাপ উন্তোলন 
ক বহন কালে এই একই কাবণে পিভিন্ন তব চেচিয়ে উঠে_আউর 
থোডা _ক্ঠেইও । টানে ঠেলা তে ইণ্, ভতাদি। নদীতে জল মাপবার 
নময় ও মাঝি-মলাদের ৪ অনভবপ বত বচন আডাতে শুনা গিয়েছে 1 এই 
সকল কথাসমগ্রি€ স্ব ও তালেব সাথে সঙ্গতি রেখে অঙ্গ সঞ্চালন কবে 
তারা প্রয়োজনীয় দৈঠিক কহতাল চষ্ট কৰে শ্রমকে সহজ করে তুলে । 
দৈহিক, শাবীধিক্ু ৪ মানসিক অবক্রান্ি বিদূণণে আঅমিকদের ইহা এক 
অমোঘ নস্কু | 

[ একক প্রচেষ্ার মত যৌথ প্রচেষ্ঠাতেও ভাব উন্ভোপন ও ৬হাব 
আকর্পণে কাজ করবা হয়! একজন শ্রমিকের এ ধরনেব কাষেব 
ফাকি সহজে ধবা যায়। ব5লোঞ একন্রে এই যোথ কাজ করলে 
উহাদেব কাজেব ফাকি ধনা শক্ু হয়। যৌথ শ্রসের ক্ষেত্রে দুই-এক 
বাক্তি অন্তানাদের মত সমান শক্তি প্রয়োগ করেনি । একপ ব্যবহারকে এ 
কাজে এদের কাজ ফাকি বা শ্রমচবি বলা ভয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রে 
যৌথ বিথি” ভেঙ্গে পড়ে কাজেব তাল ভঙ্গ হয়। অভিজ্ঞ আদেশ- 
কারী সর্দার এই শ্রম-্চরি দূর ভাতে ধরে ফেলতে পারে । এই ক্ষেত্রে এ 
অসাধু শ্রমিকদের শ্বান পরিবর্তন করে দিলে স্থকল হবে। অন্যদিকে 
প্রতিটি শ্রমিক লম্বায় ৪ শক্তিতে সমান হয় না। এই জন্ শ্রমিকদের 
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দৈহিক দৈর্ঘ্য অন্ুুযায়ী তাদের স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। শক্তিমান 
শ্রমিকের সম্মুখে ও অপেক্ষাকৃত ছুবল শ্রমিকদেব পিছনে [সারিতে ] 
রাখা ভালো । বেটে শ্রমিকদের সম্মখে 'এবং লম্বা শ্রমিকদের পিছনে 
রাখলে টানা দিতে একটি উধর্বমুখী বাক [ ০07৪ ] শষ হয়। এতে 
ভার উত্তোলনে, আকর্ষণে ৪ ঠেলারু কাজে কম পরিশ্রম হয়ে 
থাকে |] 

(থখ) ভারসামা £-দৈভিন্ সমতা ব' ভারসামা দ্ধাবা শ্রহিকবা 
তাদেব পরিশ্রমের লাঘব যথেষ্ট পরিমাণ করতে সক্ষম । দেহ 
একদিকে বেশি হেলে থাকলে শ্রমিকরা স্বল্ে পবিশ্রান্ত হয়েছে | 
পরক্ষণে উ5: অপরদিকে অন্কপ ভাবে হেলানোব দরকার । এতদ্বাতি- 
বেক আমিকন্দব দেভের ভাব্সামা বক্ষিত কয় না। £ই ভাবসামোরু 
অভাস দেতকে সবল বেখে করঙ্ কবতে সাহায্য কবে । এর ফলে 
দৈব দুর্ঘটন! প্রভৃতি বভল স খায় কমে যায় । কর্ণকালে সবক্ষন দেহকে 
সরল রাখার জন্য পধায়ক্রমে ডানে ও বামে হেল দবকার। কখনও 
ক্ষি্র গতিতে হেলে ছলে ঠিক ভারসামা বক্ষ কবতে হয়। দৈহিক 
ভাবসামা রক্ষা একমাত্র অভ্যাম দ্বাবা সম্ভব। বেশিক্ষণ ডানে 
বা বামে হেলে থাকলে দেহেনু মাত্র একাংশেব উপর অধিক চাপ পড়ে। 
এই জনা দেহের উভয় অংশকে সমান ভাবে কাজে লাগানো দরকাব | 
এই ভাবে দেহের দুই অংশকে পধায়ক্রমে সমান বিশ্রাম দেওয়া 
যায়। এতে শ্রমিকরা সহজে ফেটিগ দ্বাবা আক্রান্থ হয় নাঁ। 
'একার্গিক কাধ অপেক্ষা দ্বিরাঙ্গিক [দ্বি-অঙ্গ' কাজ উত্তম হয়ে 
থাকে । এজন্য এক হাতে কাজ না করে ছু' হাতে কাজ করা ভালো । 
এতে দৈহিক ভারসামা অঙ্কুর থাকে | এই ছিরাঙ্গিক  81-02870 08] ] 
কার্ধ পবিশ্রমের লাঘব ঘটায় । 


(গা পৌন:পুনিকতা :-__একই প্রকার কাজ বারে বারে [পুনঃ পুনঃ] 
করলে উহাকে পৌনঃপুনিক কর্ম বলা হয়। পৌনঃপুনিক কর্মকে 
ইংরাজিতে রিপিটেটিভ্‌ ওআর্ক বল! হয়ে থাকে । পৌনঃপুনিকতা ছুই 
প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) অঙ্গগত প্বনঃপুনিকতা এবং (২) কম্গত 
পৌনঃপুনিকত!। শ্রমিকদের কর্মরাস্তি কমানোর জন্যে এই উভয় প্রকার 
পৌনঃপুনিকতা সম্পর্কে যথোচিত বাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন । 

অঙ্গগত পৌন:পুনিকতা৷ সম্বন্ধে প্রথমে বলা যাক। যে কোনও 
কর্মরত আমিককে লক্ষা করলে দেখা যাবে যে তাদের একটি অঙ্গ 
কম বাব এবং অপব অক্ষ বহুবার সঞ্চাপিত হচ্ছে । অর্থাৎ উহারা প্রতিটি 
অঙ্গ একতে [সমান ভাবে ] বা পধায়ক্রমে কাজে লাগায় না। বহু ক্ষেতে 
উহা কাজে অন্ুবিধা, মুদ্াদৌষ বা অভ্যাসজাত হয়ে থাকে | এই ক্ষেত্রে 
মঙ্গ-বিশেষের পৌন:পুনিকতা নিবারণ ঝা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । এক 
হাতে বা এক পায়ে বারে বারে কাজ না করে মধ্রো মধ্যে হাত বা পা 
পরিবর্তন করা৷ প্রয়োজন । বলা বাহুল্য যে, একটি মাত্র অঙ্গের উপব 
অতাধিক চাপ পড়া ক্ষতিকর। এই জন্য পাক্কি-বাহকরা মধ্যে মধ্যে 
কাধ বদলিয়ে থাকে | অন্যান্য শ্রমিকরা এই কারণে মধ্যে মধ্যে হাত 
বদলিয়ে থাকে ৷ দ্বিরাঙ্গিক বা ছ্বি-আঙ্গিক (81-0781008] ) কাজ-কণ 
মারও উত্ধম। এজন সম্ভব হলে এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতে কাজ 
করা ভালো । 

অঙ্গগত পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার কর্মগত পৌন:- 
পুনিকতা সম্বন্ধে বলকো। দৈনিক কমিক্রের [ ০১০1৪ ] মধ্যে এমন 
কয়েকটি কাজ মাছে যাহা মাত্র বিশবার করতে হয়। কিন্ত এগুলি 
সাধারণত ভারী € দুরূহ কাজ হয়েথাকে। আবার এমন কাজও 
আছে যাহা এ কর্মকালের মধ্যে আশিবার করতে হয়। কিন্ত সেগুলি 
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সংখ্যার বেশি হলেও হান্কা কাজ হয়ে থাকে । উপরন্ত এ সকল 
কাজে অপণ আর এক গ্ুবিধা থাকে । বাবে বারে এক কাঙ্গ 
করলে এ কর্মে শ্রমিকগণ 'এমন অভ্যন্ত হয়ে পড়ে ষে উহা 
তাহারা অবলীলাক্রমে করে যেতে পারে। বহুল অভ্যাসের 
কারণে এ কর্মে তাদের এক প্রকার স্বযংক্রিয়তা [ অটোমেটিস্ম্‌ ] এসে 
পড়ে। এর ফলে এ কাজে তাদের দৈহিক কর্মক্লান্থি__বিশেষ কবে 
মানসিক ওল্সায়বিক কমক্রান্তি দেরিতে আসে । কিন্ত কর্ম-চক্রের মধ্যে 
পূর্বোক্ত কাজগ্ুলি শ্রমিকরা মাত্র স্ব্নবার করাতে তারা এই স্বাভাবিক 
স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করে না। উপরম্ত এইগুলি ভারী কাজ হওয়াতে স্বপ্ন 
সময়ের মধো শ্রমিকরা দৈহিক ও মানসিক কমক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়ে 
পড়ে। এর প্রতিষেধক রূপে প্রথমোক্ত কাঙ্গুলি দিবসের প্রথমে এবং 
শেধোক্ত কাজগ্ুলি দ্িবসেব শেষে করলে সুফল হয়। কর্মারস্তের প্রথমে 
যে কর্মলিপ্পা ও কর্মশক্তি শ্রমিকদের থাকে তা উহার শেষার্ধে থাকে 
নং! "ই কঠলিপ্না ও কমশিক্িব মভাব দিবসেব শেষে শ্রমিকদের কর্ম- 
ক্লান্ত কবে । এ সময় শ্রমিকরা বাটা ফিরবার জন্তে বাস্ত হওয়ায় তাদের 
মন উতল' হয়। কিন্ দিবসের শেষার্ধে এই কর্মলিপ্মার অভাব 
শ্রমিকদেব মধো এ সময়ে আগত স্বয়ংক্রিয়তা পূরণ কবে দেয়। এই 
তাবে দিবসেব গ্রথমাধে কর্মলিগ্মা এবং উহার শেষাধে স্বয়ংক্রিয়ত। 
শ্রমিকদের সাহাযা করে। 

(ঘ) স্বয়তক্রিয়তা :__মান্ুষ কোনও দৈহিক কাজ প্রতিনিয়ত উপর্য,পরি 
করে গেলে কিছুকাল পরে এ কাজের মধ্যে এক গুকার দৈহিক স্বয়ংক্রিয়ত' 
আসে। বারে বারে কোনও অঙ্গ নাচালে বা নাড়ালে পরে স্বল্লারাসে বা অপা- 
যামে উহা। আপনা হতে নড়তে বা নাচতে শুরু করে । এমন কি, উহা স্মরণ 
হওয়া মাত্র উহা! আপন হতে নড়ে বা নাচে । এইরূপ অবস্থার বৈজ্ঞানিক. 
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নাম আঙ্গিক স্বয়ংক্রিয়তা। শ্রমিকদের পুনঃ পুনঃ কর্মজাত স্বয়ংক্রিয়ত) স্বল্প 
পরিমাণে এলে উহা! তার্দের উপকারে আসে । কিন্ত অতাধিক স্বয়ংক্রিয়তা 
স্ায়বিক রোগের স্থটি করে । এই বিষে অমিকরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লে 
ক্যান্টিনে বসেও তারা পা বাহাত নাচায়। এমতাবস্থাতে অকারণে 
তাদের মধ্যে দৈহিক ও স্নায়বিক কর্ম ক্লান্তির হত হয়। এইজন্য এই 
বিষয়ে শ্রমিকদের মত মালিকর্দেরও সাবধান হয়ে এই বোগ সারানে 
উচিত । 

কর্মশালা সমূহে দেখা গিয়েছে ষে কমচিক্রের মধ কয়েকটি ভাগী 
কাজ এবং কয়েকটি হাক্কা কাজ থাকে । এই ভারী কাজ সংখ্যায় কম 
এবং হানা কাজ সংখার বেশি হয়। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে 
ষে, ভাবী কাজগুলি দিবসের প্রথমাধে এবং হাক্কা কাজগুলি দিবসে 
পরার্ধে সমাধা করা ভালো । এর কারণ, দিবসের প্রথমাধে শ্রমিকদের 
মধ্যে কর্মলিগ্পা এবং উহার শেষাধে তাদের যধো স্বয়ংক্রিয়তা 
থাকে । তবে এ কথাও ঠিক যে একটি ভারী কাজ দশটি হা্ক। 
কাজের সমতুল হতে পারে। এজন্য একটি হান্কা কাজ পর পর 
দশবার সমাধা করলে উহাতে শরমিকগণ সমভাবেই পদিশ্রান্ত হয়। 
কিন্য & হান্কা কাজ বছবার কবলে তাদের মধ্যে জাত স্বয়ং ্রিয়তা 
তাদের কর্ক্লান্তি কিছুটা উপশম করতে লক্ষম। এহ বিতর্কমূণক 
বিষয়টিতে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে আমি 
এখন গবেষণারত আছি । 

(5) কর্মচাতুধ :__কম চাতৃধকে ঠংরাজিতে ক্র্যাফটম্যানশিপ বলা 
হরে থাকে । এত কমচাতুধ ভ্ই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা 
(১) কায্সিক ও (২) মানসিক। এই উভয় কম্চাতুধই ভারতীয় 
শ্রমিকরা অভ্যান দাবা অজনন করে থাকে । প্রথমে কাফ্ধিক কমগাতৃধ 
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সম্বন্ধে আলোচনা] করা যাক । ভারতীয় শিল্পীদের এই কর্ম“চাতুর্য সম্বন্ধে 
যুয়োপীয়দের বিশ্বাস করানো কঠিন । এমন কি, ভার্তীয়বাও ভারতীয় 
শিল্পীদের এই অদ্ভুত কর্মচাতুর্ধের বিষয় অবগত নন। বস্ত-তান্ত্রিক যুরোপীয়বা 
মন্ত্রের উতৎ্কর্ষতার উপর এবং ভারতীয় শিল্পীরা তাদের ব্যবহার-চাতুর্ধের 
উপর অধিক নির্ভরশীল । এই জন্য ফুরোপীয়রা জটিল [9০711)19%] যন্ত্র 
পাতি এবং ভারতীয়রা সহজ [৪111919] যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষপাতী । 
অতি সাধারণ যন্বপাতি দ্বার ভারতীয়রা ঘষে কারুকার্ধ স্থষ্টি করেছে, 
ঘুরোপীয় শিল্পীরা তাদের উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা করতে আজও 
অক্ষম । সর্বো্কষ্ট দ্রবোৎপাদন অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির দ্বারা দ্রুত- 
গতিতে তাদের বহুল সংখ্যায় করতে দেখে বহু যন্ত্রকুশলী বিদেশী বিস্রিত 
হয়েছে । ভাবতীয়বা প্রয়োজন মত সহজ যন্থ সরু বা মোটা করে তাতে 
দাত তুলে বা মুখ মুড়ে বা খাজ কেটে তা বাবহার করে থাকে । কর্ম- 
চাতুর্ধ দ্বারা কর্মক্রান্তি নিবাবণ করবার জন্যে পরিশ্রমকে লঘু করা 
সম্ভব। একটি হাতুড়ি বা ছেনি ধরবাব কায়দ' বা বসবার বা দীডাবার 
কায়দ। [ ভঙ্গি] জান। থাকলে অযথা দেহের ও মনের উপর চাপ পড়ে 
না। সামান্য একটি পেরেক পুতবারও নানা বপ কায়দা-কাহুন 
আছে। হাতুড়ির ঘায়ের চাপ কতটুকু পড়া উচিত তা আন্দাজ 
করে নিতে হয় | এমন কি, সরল চাপ ও বীকা! চাপ, উপবে বা নীচে চাপ, 
জোবে বা আস্তে ঘা'র উপবও বহু কিছু নির্ভর করে। কর্মচাতুধের 
দৃষ্টান্ত স্বূপ এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। এইবূপ বন্থবিধ 
উদ্দাহরণ বাস্তব ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। 
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উপরের চিত্রে “ক' কাঠটি “খ" কাঠের সাথে তিনটি পেবেক দ্বার 
যুক্ত আছে। কোনও কারণে এই কাক দুইটি পরস্পর হতে বিচ্চিন্ 
করার প্রয়োজন হলো । কোনও অদক্ষ মিস্বি হাঙ্গরমুখী সীড়াশী দিয়ে এ 
পেরেকের মুগ্ডগুলি ধরে উঠাবাব চেষ্টা করবে! কিন্তু এ পেরেকত্রয়ের 
মুণ্ডগুলি কাটের সাথে কাপে-কাপে বসানে। থাকায় উহাদের উঠানো সম্কব 
নয়। এ পেরেকের মুণ্ডির চারিপাশের কাঠ কেটে বা কুরে তবে এ মুগ 
হাক্ষর-সাড়াশী দ্বার আকড়ে ধরা সম্ভব । এতে এ “ক” বা খ" কাষ্ঠথগ্ুটি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাতিল হতে পারে । এই ক্ষেত্রে কম কুশলী অমিক একটি 
বাটালি এ উভয় কাণ্ঠের যুক্ত রেখার [৪8৮৪০] অভ্যন্তরে হাতুড়ির ঘায়ে 
বনালে এই উভ্তয় কাষ্ঠ খণ্ড পেরেকসহ পরস্পর হতে সহজে বিচ্ছিন্ন হবে। 
এর পর এ পেরেক ক্রয়ের নীচের দিকে হাতুড়ির ঘা” মেরে “খ কাঠখণ্ড 
হুতে উহাদের বহির্গত করা৷ সম্ভব। ভারতীয়দের কায়িক কর্মচাতুধ সম্বন্ধে 
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বল হলো। এইবার উহাদের মানসিক করমচাতৃর্ধ সম্বন্ধে আমি 
বলবো । 

আমার দেখা এমন বহু দেশীর শ্খিক আছে যারা অভ্যাপগত ভাবে 
অতীন্দিয়তা পাঁভ করে। এই অভীশ্িগ্তাকে ইংবাদিতে হাইপার 
সেনসিণিলিটি [লড০2-4679107815] বলা হঘ এরূপ আতীন্দিয়াতা 
আএণ। ছুই প্রকাবে অজর্ন কও পাপ্রি, খা মভ্যাসছা 7 দহ 
অঙ্যাসগত ভঙন্দিতা সঙ্ন্দে প্রথমে 
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ইনঠিঙ্ষটের সাভামো। এই 
আলোচনা করবো । এই অভাসগত অতীন্দ্িরতা এদেশীর ণ্হু সুদক্ষ 
শিকাবীর মধাণ্ড দেখা গিষেছে । ন্পণো বাঘ শা দেখেও তারা পলে 
দেবে যে শিক্টে এ ৯৭ কাট বাখ এসো! অভ্যাস দ্বার ঘ্রাণ 
সম্পকিত অতীন্ষিয়তা অজ্শভ ইহা কারণ ' সুদক্ষ শ্রমিকবা অভ্যাস 
ও অভিজ্ঞতা দ্বাণ] ঘ্রাণ, -্দ”, ক, হ শব্দ সম্পকিত অতীন্দিযত৩' লাভ 
কবে । অপবের অশ্রুত অতি শম্পা শব্দ এ হাহপাল সেন্সিবিপিটিপ কাবণে 
তাব। শুনতে পার । এমন কি, একটি জক্্ম শব্ধ হতে অপর «ক শ্যক্ষ 
শবের দক্ানুছুম্ম প্রভেদ ৩ তাব। এক পেস । এমন বহু মিদ্ি আছে ফাকা 
শুধু শব শুনে বুঝতে পাবে যে যেন কোল সবখারাপ বত ও ছই 
পরেই বিকল হয়ে যাবে । এদেব কেউ কেউ শুধু চোখে দেখে ফোকসের 
মাপে রড বা ডের মাপে ফোকণ কেটেছে 1 কিস্ত এই দূরূহ কাজ 
আন্দাজে করলেও তারা তাতে একটকুও ভুল করে নি। 
মাইক্রোমিটাব নামক হুক্ যন্রের সাহায্যে পরে দেখা গিয়েছে যে, এ মাপ 
একটু মাত্রও ছোটি বা বড়ো হ্য় নি। অভ্যাস দ্বাপা এমন প্রভেদ তারা 
দেখে ও বুঝে যা 'এত লুক্ম্ম যে তাহা ভাধায় প্রকাশ করা যায় না । উহা 
শুধু তারা অঙ্গভব কারে পশেই মত কাজ করে। তারা বহু দুরূহ কাচ, 
পীলাঠিত ভঙ্গিতে তাদেপ ছশোবদ্ধ হাতের সাহায্যে স্বকালে নির্ল- 
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ভাবে করে থাকে । এদেশে ফ্যাকটরি সমূহের ডিরেকটার, মালিক 
ও ম্যানেজারদের এইরূপ মিপ্ত্িদের খুঁজে বার করে তাদের এতে 
উত্সাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু ছূর্ভাগোর বিষয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এই 
সকল বিষয়ে সচেতন হওয়া গুয়োজন মনে করেন না। এই সকল 
স্থদক্ষ কারিগরগণ বাহিরে ছোট-খাটে। কারখানাতে যোগ দেয়। 
ফলে বড়ো কারথানাব মালিকবাঁ উন্নত যন্থপাতির অধিকাবী হয়েও 
ওদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হন। বহু ক্ষেত্রে কয়েক প্রকার 
যন নির্যাণার্থে তাদের ওদের দ্বারস্থও হতে হয় । বহু ক্ষেত্রে তাদের তৈরি 
মেসিন ধিলাতি মেসিনকে ও হাব মাণায় | এই পকপল মিগ্রি আমাদের 
দেশেবগব। কিন্ধতাত্দব খোজ মালিকদের মধ্যে কম বাক্তি বাখে। 
শ্রমিকদের অভ্যাসগত অতীন্দর্িয়তা সম্বন্ধে বল। হলো । এইবার 
উহাদের ইনষ্টিস্কট গত অতীন্দ্রিরতা সন্ধদ্ধে বলা যাক। কোনও 
শ্রমিক শিল্পকার্ধকে চাকুধিবপে গ্রহণ না কবে উহাকে বু্তিবা 
পেশা [প্রফেশন্‌ ) রূপে গ্রহণ কণলে এই বিশেষ ইনস্তিঙ্ক ট-এর 
অধিকারী হতে পারেন। ইংরাজিতে ইহাকে প্রফেশন্যাল ইনঠিগ্ট 
বলা যেতে পারে । অনেক উকিল, ডাক্তার, পুলিশক্মী ও ব্যবসায়ীর 
মধ্যে এই ইনষ্িস্কট, বা সহজাত বুনি দেখা যায়। বহু ডাক্তার 
রোগীকে পরীক্ষা করার পৃবে মাত্র তাকে দেখে বলে দিতে পেরেছন ষে 
তার কি বোগ হয়েছে । পরে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর প্রমাণিত 
হয়েছে ষে তার এই মতামতে কোনও ভুল নেহ। অভিজ্ঞপুলিশ অফি- 
সারদের সা*নে দশটি গুহ-ভৃত্যকে উপগ্িত করলে তিনি বলে দিতে পারেন 
যে, কোন্‌ তৃত্যটি সেই দিনে সেই চৌর্ধ কার্ধ সমাধা করেছে। অনুরূপ 
ভাবে অভিজ্ঞ গদক্ষ শ্রমিকরা ও [ মিস্টি ] যন্বের শব্দ শুনে বা উৎপন্ন দ্রবা 
দর্শন করে বলে দিতে পারে তার মধ্যে কোনও দোষ-ক্রট আছে কিনা । 
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পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! কবে তাদেব এই সব মতামত নির্ভুল রূপে প্রমাণিত 
হয়। খলা বাহুলা £৮, এ দধ্যে কোশ ও অবৈজ্ঞানিক ইন্্রগাণ নেই । 
অপবেধ অগোচণ শুঙ্ধান্তঙ্ক্মম শব শুনে ও উহাদের বপ দেখে এ 
হ্ুক্মানন্ক্ম পার্থ) -ভদশী শ্রমিকদের অভিজ্ঞ কর্ণে বা চক্ষে 
ধরা! পডে। 

(চ) অবক্লান্ছি 2-মবক্লান্থিকে হতৎবাজিতে বো এডম্‌ [1)076৫910] 
বলা হয়ে থাকে । ইচ্ছাকে ০ন্তি ভাষাতে আমঝা একঘেয়েমী বলে থাকি । 
ভালে! লাগে দ। মণ কাজ বাবে বারে করতপ শ্রমিকরা এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। ইহ। উচাদের নাসিক অবক্লান্থির অন্যতম কারণ । 
এই জন্ত শ্রমিকদেপ অপছন্দকর কোনও কাধে তাদের নিয়োগ কৰা! 
উচিত নয! এই এক-ঘেয়েমী হতে বকা পাবার জন্য মধ্যে মধে। অন্যত্র 
এনোনিবেশ করতে ১০1 এখন লহু কাজ আছে যাতে দক্ষতার কোনও 
প্রমোজন নেই । কুশলী অমিকদেব ই সব কাজে নিয়োগ করলে তাদের 
মধো একঘেয়েমী ভাব ম্সাস । এ পে শম-শিল্পেব যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 
শ্রমকাধে বৈচিত্রা থাকলে এই বোপডম্‌ উপগত হতে পারে না। 

( ছ) করমলিপ্প।কোনও কণর্মতে [ম্বতঃপ্রবু্ত ] ঝোক বা 
টেম্পোকে কমলিগ্সা 1 17792756%9 ] বলা হয়ে থাকে । কমপিগ্দা 
অমিক-বিজ্ঞানের একটি উলেখযোগা পরিভাষা । কবিদের অন্তনিহিত 
প্রেরণার মত আমকদের মধোত এক প্রকার কর্মপ্রেরণা আসে। এ 
সময় তাবা আনন্দোষ্বন ভাবে আত্মহারা হয়ে স্ব স্ব কর্মে আত্মনিয়োগ 
করে। কমকালে কোথ; হতে কেমন করে সময় অতিবাহিত হয় তার 
তা' বুঝেও বুঝতে পাবে না। এক প্রকার স্থগ্টির আনন্দ তাদের দেহ 
ও মনকে এই সময ভরপুর করে তোলে । এই সময় তার] একাগ্রচিত্- 
ভাবে তাদের মনোনীত কাজ লুষ্ঠভাবে না করে মনে শান্তি পায় না। 
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এই সময় এ নির্দিষ্ট কর্ণ ব্যতিন্রেকে অন্ত কাজে তারা মনোনিবেশ 
করতে চায় নি। এ একটি কর্মের মধ্যে তাদের মন এমন কেন্দ্রীভূত হয় 
ঘ্বেকোনও প্রকাব কর্মক্লান্তি বা ক্ষুধা-তষ্ণা পর্ধন্ত সহজে তাদের অভিভূত 
কবতে পাবে না। তারা তখন অনাবিল গতিতে এই একটি মাত্র কাজে 
আত্মনিয়োগ করে ও এতে সামান্য মাত্র বিস্ব এলে তা তাদের বিরক্তির 
কারণ ঘটায়। 

কার্ধকালে শ্রমিকদের এই কর্মপিপ্সা একটানা ভাবে বহুক্ষণ কাধকরা 
হয়। কিন্থ মধ্যে বহক্ষণ কনে ছেদ পড়লে ধীরে ধীরে উহার অবসান হয় । 
উহা সম্পূর্ণ ৰপে অবসানের পরে পুণবার কর্মরত না হলে উহ নৃতন কবে 
অজর্ন কবাব প্রয়োজন হয় । এই জন্য কর্মের মধ্য স্ব্ক্ষণ বিশ্বাম-কাল 
নির্ণয় করা হয়ে থাকে | এই বিশ্রাম-কাল অধিকক্ষণ হলে “ই কর্মলিপ্মা 
পুনরায় অর্জন করতে যথেষ্ট সময লাগে । কখনও কখন ও উঠা পুনরায় 
অজর্ন করা কঠিন হর কিংবা আদপে উহা সম্ভব হয না। এইজন্য 
বিশ্রাম-কাল বা রেস্ট পস্‌ এই কর্ণলিপ্নার সাথে সামগ্ন্য রেখে এদান 
করা উচিত । 

অবক্লান্তি [ একঘেয়ে ভাব ] বা বোরডম-এএ সাথে এই কলিপ্া 
তকা২ আছে। শ্রমিকরা অবক্রান্তিতে [ 8০7৩৫০৪। ] আক্রান্ত 
হলে তাদের মন পুবানো কম ঠেডে নুন ক করতে চায়, কিন্ধ কর্ম- 
লিমা শ্রমিকদের নিদিষ্ট কর্মস্থগি হতে একট ৪ বিচ্যুত হতে 
দেখনা । কোন৪ কার্য শ্রমিকদেব মনোনীত না হলে কিতবা তাদের 
অয়দনানীত কার্ণ করতে বাপ করলে উহাদের মধো 'এই বোরডম-এর 
উতৎপন্ছি হয়! এই বোবডমের নিবৃত্তির জন্য শ্রমিকদের কদসম্পকিত। 
পছন্দ-অপছন্দর 'একটা নিস্ুণি সশীক্ষা করা উচিত। তাদের আপন পছন্দ 
মত কর্ধে নিয়োগ করলে এই বোরডমের বদলে কমালপ্মার উৎপন্ছি 
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হয়। কিছুক্ষণের জন্য শ্রমিকদের মন অনান্র নিক্ষেপ করলে এই বোরভডন 
হতে তারা অব্যাহতি পেতে পারে । এই অবস্থা কিছুক্ষণ বাহিবে 
পায়চাধি করলে বা ক্লাবে বা ক্যান্টিনে গল্প-গজব করলে এই বোরডমের 
নিরসন হয়। অবঠ এই স্থযোগ একমাধ্ধ বশ্রাম কালের সময়ে 
এরা পেতে পাবে । এই জন্য প্রতিটি ফ্যাকটপিতে এব্সর বিনোদনের 
উপঘুক্ত ব্যবস্থা কবার প্রয়োজন। এই কর্শীলপ্মা এবং বোরডম্‌-এর 
মধ্যে সামগ্কম্ত বিধান না করলে ঝা অবিবেচনাব সাণে উহ নষ্ট করে দিলে 
কিরূপ কুফল হয় তা? ণিষ্বে ষ্টোন্ক হতে বুঝ যাবে । 

“কোনও একটি ফ্যাকটরিতে কয়েকজন বালক শ্রমিক একত্রে কাজ 
করতো । এরা প্রতোকে মেখানে ষথাক্রমে ঈধধাাদদ বোতলে ভন করা ও 
এসকল বোতলে লেবেল লাগানো এবং উচ্তাদদের পাক করার কাজ 
করতে।। এই সব কাজ সমাধা করার পর তাণ। সেগুলো গাডিতে তুলে 
দিতো। জনৈক নৃতন মানেজার '£.স এক দল বালককে এক একট 
কাজে নিয়োগ করলো । অর্থাৎ 'এদের কেউ পাকিং, কেউ বা লেবেলি) 
কেউ ওুঁধধ ভরিতে, আবাব কেউ ক গাড়িতে তুপার কাক্ত করতে থাকে । 
এই নৃতন ব্যবস্থাতে সেথাণে বৈচিহ।হীন কমের মাবকা ঘটে । এ ভাবে 
কেরি শ্রেণা বিভাগ করার পর দেখা যায় যে ঘণ্টা পিছু ফ্নিসড. 
গুড সের [ তৈরি দ্রব্য ] সংখ্যা শতকরা তিশ ভাগ কমে গিয়েছে) 

পূব বাবস্থাতে একই কগ্রিদশ পণ পর বিভিন্ন কাজ কণাতে এদেব 
মধ্যে বোরডম্‌ আসতো! না। অন্যদিকে এগুলি একই কাজেব বিভিন্ন শাখা 
হওয়ায় তাদের কর্মলিপ্মারও হানি ঘটতো না। কি হনৃতন বাবন্থাতে একই 
প্রকার [ বৈচিত্রাহীন ] কর্মে এরা পিপ্ত থাকাতে এদের মধো বোর্ডম্‌ 
আসে। এই জন্ত এই সময় ফ্যাকটরির কাজে এরূপ অবনতি ঘটে । 

এই কর্মলিগ্মার সাথে বোরডমের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি 
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উহার সাথে স্বয়ংক্রিয়তারও সম্পর্ক আছে। এই জন্য উহাদের মধো 
সাবধানে সামগ্রশ্ত আনা দরকার । আমার মতে ওই বিষয়ে গবেষণার 
একটি বিরাট ক্ষেত্র আছে। এবিষয়ে আমার নিজস্ব গবেষণা এখনও 
শেষ হয় নি। 

[ শ্রমিকদের মধো পরিদৃষ্ট কর্মলিগ্পা এবং স্বয়ক্রয়তা বপ দুইটি 
বৃত্তির মধ্যেও প্রগাঢ় সহফোগিত। সাছে বাপে আমার মনে হয়| আমি 
কয়েকটি উদ্যোগ শিল্পেব এবং আমাব নিজস্ব কুঠিব-শিবের কমীদের উপর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবে অবগত হয়েছি যে, দিবসের পথমাবে এই কঙ্পিপ্না 
এবং উহাব পবার্পে স্বপ্নংক্রিণতা শ্রটিকদেদ শরমেত পাঘল করে| এই কর্ম 
লিপ্মা কর্ধেআসামাত্র হ্বয়ংভ্রয়তা তাপ স্থান গ্রহণ করেছে । এই কর্ধলিগ্লা 
ও ন্বয়ংক্রিয়তা শ্রমিকদেব শ্রদমেব লাঘব কবে কীক্রান্তি বা কেটিগকে বহু- 
ক্ষণ ঠেকাতে পেবেছে । অশশিল্ে প্রকুতিবাবীর হা «ক অমোঘ কল্যাণ- 
কব বালস্তা ৷ দিবসের প্রথমাদে বদলিগ্সা উদ্ভূত নাবিল (পুনঃ পুনঃ] ক 
উহার শেষার্দে শ্রমিক-দেঠে দ্বয়'ক্য়তী আনে । এই ন্বয়ণক্রিয়তা 
আসার সাথে সাথে কলিগ্পা বীবে ধীণে কমে আছে! াকতবা এও বলা 
ষায় যে কর্মপিপ্দার অবসানের সাথে লাথে আাদবদঠে এই প্র ক্রিয়তা 
উদ্ভুত হুত থাকে | হই কিন ও ম্বরশাজনতাব মাগমন শিগমনের 
রীতি-নীতি সন্গক্ে আমি যথেই গংবধণা চবে উপরোক্ত কপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছি |] 

(জ)ক্ষিপ্রতা ;--শ্রমকাধে দূত গ তত মথ5 সাপবানে দ্রব্যোজ্পাদন 
করার প্রদোজন হয়! শ্রম-শিল্ষে এন গতিপ উপপ মআাবক দ্রব্যোষ্পাদন 
নিভর করে । এই জন্য শ্রম-শিল্পে গতির প্রশ্ন সবাগ্রে এসে থাকে | শ্রম 
শিলে উহা সর্বদা প্রাধান্য লাভ করে| এহ ক্ষিপ্রতাণ সাথে কণচাতুধ, 
বিচার-শক্তি এবং কর্মতালেব অঙ্গাঙ্ি সম্বন্ধ আছে । কর্মচাতৃর্ধ, বিচার- 
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শক্তি এবং কর্মতাল বিহীন ক্ষিপ্রতা দৈব দূর্ঘটনার অন্যতম কারণ । এই 
ক্ষিপ্রতা সাধারণতঃ অভাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে । কিন্ত শ্রমিকদের 
দৈহিক ও মানসিক গঠনেব উপর ইনার উত্কর্ষতা নির্ভর করে। অধিক 
ক্ষেত্রে মেদব্ুল শ্রগিকরা প্রযোগগনণীর ক্ষিগ্রতার অধিকারী হয় না। 
উপরন্থ কর্মকেন্দ্রে অধিক স্থান এবর| অধিকাব ক'রে এরা বহু প্রকার 
অন্থবিধাব চৃষ্টি করে। ফ্যাকচরি সমূহে দৈ্ হুর্ঘগনা সঙ্ঘটনের 
ইহাও অন্যতম কারণ । শ্রনকালে শ্রমিকদেব পরিক্রমণ [ 810%৪- 
[191] নিরিষ্ট স্থানে ৪ পথে স্পঘত থাকা উচিত । গ্য়োজন হলে 
এই স্থান ও পথ পাণবর্তন কিপ্রতার সাথে সমাধা করতে হবে । উপরস্ত 
উহ তাদ্ব দ্বারা বাবহৃত যন্বণ গতি ও উহা হতে ভ্রবা পাতের 
[ তেরি দ্রবা ] সাথে সানগ্তম্য বেখে নিয়ন্থিত কবতে হবে । যন হাতে 
নিক্ষান্ত দবোব পতনেণ স্কান কপ পরিক্রমণে গ্রত পবিহাৰ করার 
কৌশল এভ্যাস দাবা শ্রমিকদ্দেণ অনি করতে হয়! শিল্প-কারে প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে উপঘূপিধি করেকবার দ্রুত পরিক্রমণের গয়োজন হয়। এক 
হতে অপণ কাধে আগ্মশিয়োগ কাদে উহ] যথাসাধা মহজসাধ্য ভাবে 
করা উচিত। 

শম-শিননে কষেকটি শিস-কাথধে কাযাবন্থের পাথে সাথে এই 
ক্ষিপ্রতা [ক্ষিপ্রগতি ] খানা হয়ে থাকে । কিন্কসকন প্রকার কাজে 
এই ক্ষিগ্রগৃতি শুদতে আনা সঙগুপ নয় । এর দষ্টান্থ স্বরূপ চুল-চেবা 
মাপের কাধের বিষয় বলা যেতে পাবে। ক্ান্ক্ষ্ গবং চুলচেরা 
[ 4১6011169 ] দুরূহ কাযে সাবধানে পা4ক্রমণ করতে হয়ে 
থাকে শিবা উহাতে বার বাবে নির্কপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন 
হয়। এই সব কাজে প্রথমে ধীরে সুস্তে [51915 ] কার্যারস্তের 
পব [ এতাস্ত হ'ব] পবে এ মকণ কার্ধের গতি বাড়ানো উচিত হবে। 


৭১ 


ইহার বিপরীত ব্যবস্থাতে দৈব ছুর্ঘটন1 আনে এবং তৎসহ উহ1 বাতিল 
দ্ব্যেব সংখা বাড়িয়ে দেয় । 

(ঝ) স্বাতন্ত্য-বোধ :__সাধারণতঃ কুশলী শ্রমিকর] তাদের স্ব স্ব কর্ম- 
রীতি অনুযায়ী কাজ-কর্দ করার পক্ষপাতী । ইহার! স্ব স্ব কার্ধবীতিতে 
স্বাতশ্ বক্ষা করে থাকে । আপন আপন সামর্থ, বিদ্যা-বৃদ্ধি 
এবং অভাস মত এবা এই স্বাতশ্গা অ্গন কবে। অবশ্ট স্ব স্ব গুরুর 
শিক্ষা-দ*ক্ষাও ইহা কিছট! নিয়হ্িত করেছে । একই বীতিতে কাধ 
করা এদেব পক্ষে বড়ো অস্ুবিধাকর | এক্ন্য এদের এঞ্রত্যেকের কর্ধ- 
পদ্ধতি ক্ভিন্ন গ্কারেব হয়। এদেণ কর্ধেব পন্থা ও াতির মধো মাত্র 
প্রভেদ দেখা যায়। টত্পাদনের পথ ও মত বিভিন্ন হলেও এনা 'একই 
আকারের ও প্রকাবের বা ততবি করতে সক্ষম | মাধারণতঃ সুক্ান সক্ম 
কাজ-কমে অখিকদের মধো এই স্বতন্তত।-বোধ উগ্র ভাবে দেখা যায়। 
ক্ষুদ্র যন্ধের সাহায্যে কায়িক পরিশ্রমে ওই স্বতন্ত্র স্পৃহার অবস্থান বিশেষ 
রূপে স্বীকার্ধ। এইরূপ উৎপাদনে বারিত সময়ের বিশেষ তারতম্য 
ঘটে না। প্রায় একই সময়ে তাণ! তাদের নিরধি্ট কাধ সমাধা করেছে। 
এই জন্য কৌশলী শ্রমিকদের কার্ধের গতি নিকপণার্থে সময় অনুধাবন 
করা [ গু010এ ] অভচিত। এতে তারা বিরঞ্ত হয়ে থাকে এব' 
তথ্জনিত বাতিন ডব্যের কৃষ্টি হয়। 

টপারাক্ত কার্ধে অমিকদেব স্ব স্ব কার্ধবীতিতে 'এবং তংক!পে 
বাধিত সচরের মধ্যে অতি-সমতা আনার চেষ্ঠা করা অন্তচিত। অমিক- 
দের নিজেদের সামর্থা ও স্পৃহা অগ্যারী এ নকল কাক্জ করতে দিলে 
ফল ভালো হয়। অবশ্য কয়েকটি স্ুন কার্ধে সম্ভব মত একীভূত কর্ণ 
ধারাতে [ 9/81708701286197 ] শ্রমিকদের 'অভান্ত করা ষেতে পারে । 
এই একীভূত কর্ণনারাকে শরমিক-বিজ্ঞানের পরি-ভাষায় একৈকনিকত। 
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বল! হয়ে থাকে । কুশলী শ্রমিকরা তাদের কর্মরীতির মধ্য এই 
একৈকনিকতার বিরোধী হলেও তারা তাঁদের তৈরি দ্রব্যের মধ্যে 
একৈকনিকতা আনতে সক্ষণ। এইজপ্য তাদের স্ব ম্ব কণ্গীতিতে 
কারুর বাধা দেওয়া উচিত হবে না। 

বহু মালিঞ্প ও ম্যানেজারের ধারণ! ষে লিনন্ভান্টস এবং 
আশিমানদের মত প্রতোক শ্রমিকের কমর্পীতির মধ্যেও এই 
একৈকশিকতা আনা যেতে পারে । এরা মনে করে মে আগিম্যান ও 
জিমনান্টদের ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব তা সকল প্রকার শুমিকদের 
মধ সম্ভব তবে না কেন? কিন্তু কোনও দেশের অম-শিল্লে 
অমিকতদ৭ কর্মপীতির মধো অন্ররূপ একৈকনিকতা আনা সম্ভব 
হয় নি। জিমন্াস্টদেক কসবৎ এবং সৈনিকদের কুচ-কাওয়াজ 
নাব্ মনে অন্রধাবন করলে উহাদেরও বাক্তিগত পরিক্রমণে 
বহুবিধ প্রভেদ দেখা যায়। জীব-জন্বধদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে 
একটা সীমার ৪*বরে তাদের মধো এই একৈকনিকতা আনার প্রচেষ্টা 
তাগ। সবশক্তি দ্বাবা প্রতিরোধ করেছে। প্যভশভ সাহেব ইহাকে 
ফ্রিডম্‌ রিফ্রেক্স নামে অভিহিত করেছেন। বাংলা ভাষায় ইহাকে স্বাতন্থয- 
প্রীতি বলা ফেতেপারে। এই স্বাতন্থ্য রক্ষার স্পৃহা জন্থদের মত মানুষ 
তথা শ্রামকদের সধ্যেও দেখা যায়। 

[ শ্রমাণিনে সন্মান হুন্্র আঅম-কাষে প্রাইভেট মেকটরের মালিকবা 
অমিকদের এই স্বাতগ্থ্-কোধের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করেন না। একান্ত 
প্রগোজনে তামা বধিত বেতন দ্বারা বশীতৃত করে এদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ 'একৈকনিকতা আনতে চেষ্টা করেছেন। শ্রমিকরা লোভে 
পড়ে সহযোগিতা [ন্ব-ইচ্ছাতে |] করাতে এদের মধ্যে আংশিক 
একৈকনিকতা আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্ত পাবলিক মেকটরের 
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কর্মকর্তারা এদের এই স্বাধীনতা হরণ করে জোর জবরদস্তিতে সামগ্রিক 
ভাবে এই একৈকনিকতা আনতে প্রয়াস পান। মানষের স্বাধীনতা 
কেড়ে নেওয়! যায়। কিন্তু স্বাতস্ত্রাবোধ বন্দীশালাতেও মরে না । ফলে 
বহু কুশলী শ্রমিক অধথা মানসিক অবক্ান্তি বার! আক্রান্ত হয়েছে । তারা৷ 
তাদের স্বকীয় কর্মচাতুর্য হারিয়ে কর্মে মধ্যে মন্থর গতি এনেছে। কেহবা 
এজন্য দৈব দূর্ঘটনাতে পণ্তিত হয়েছে । পাবলিক সেকটরের কর্মকর্তার! 
লাভালাভেব ন্ষিয় না ভেবে শিবমতান্ত্বিকতার উপর অধিক প্রাধান্য 
দেন। এই জনা তাদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাতে এইরূপ ক্রুটি দেখা 
যায়। এই সম্পর্কে পবে বাবস্থাপনা ও প্রশাসন শীধক নিবন্ধে আমি 
বিস্তারিত আলোচনা কণবো। বতর্মান প্রবন্ধে উহাদের বিস্তারিত 
আলোচনা নিশ্রয়োজন | ] 

(এ) জ্বাবস্থান_-কর্নশালায় দবাবস্থানের উপব বহুল সংখ্যায় 
উৎকৃষ্ট দ্রবা উৎপাদন বিশেষ রূপো নর করে। কর্মস্তান হতে প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্য [ কাচামাল |] এবং যন্্ নাগালের বাইরে থাকলে শ্রমিকদের 
বহু শ্রমক্ষণ ৪ কর্মশক্তির বুথ! অপচয় হয়ে থাকে । সময়ের অপচয়ের 
বিনয় নাদ দিলেও ভারা বারে বারে দৌডাদৌডি করবে অকারণে অব- 
ক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কর্দীদের হাতের নাগালের মধো দ্রব্য ও 
যন্থাদি থাকল একধিক হতে উহাদের শ্রমের শাঘণ হয়, অপর দিক 
হতে দ্রুত গতিতে উংকুষ্ট দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতে পারে। প্রায় দেখা 
গিয়েছে বে দ্রবা নিমণণ, প্যাকিং [ বস্তাবন্দি], একবীকরণ [আযসে- 
মব্রিং], মেরামতি প্রভৃতি কাজে শ্রমিকদের বারে বারে যন্থ ও দ্রব্যের জন্য 
কষ্ট করে দূরে হন্ত প্রসারিত করতে হয়েছে । এই ভাবে প্রতি ঘণ্টায় 
একশবার জোর করে নাগালের ওপারে হস্ত প্রসারিত করলে শরমিকর! 
সহজে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এখানে এই এক ইঞ্চি এক 
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ফুটের বারো ভাগের মাত্র এক ভাগ নয়। এখানে শ্রমিকদের 
হাতের নাগালের বাইরে অতিরিক্ত এক ইঞ্চি পরিমিত 
দূরত্বের প্রশ্ন উঠে না। এখানে প্রশ্ধ হবে এ শ্রমিককে কতো- 
বার তার হাতের নাগালের ওপারে এক ইঞ্চি হস্ত প্রসারিত করতে 
হয়েছে। এইবপ এক একটি ইঞ্চি দিবসের শেষে একত্রিত করে যোগ 
করণে উহ্বার মাপ এক মাইল দীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে। দ্রব্যাবস্থানের 
অব্যবস্থাতে শ্রমিককে এই ভাবে দৈনিক কয়েক হাজাব বার তার নাগা- 
লের বাই? হস্ত প্রসাবিত করতে হয়েহে। এই ভাবে দেহের ও অঙ্গের 
অযথা সঞ্চালন শ্রমশিল্পের প্রভৃত ক্ষতিকারক হয়। দিবসের প্রথম দিকে 
এই অদ্পিলা শ্রমিকরা খুব বেশি গ্রাহা কবে না। কিন্ত দিবসের শেষাধে 
এই বাডতি পরিশ্রম তাদেব উন্ত্ান্ত কবে তুলে । কিন্ত এ বিষয়ে তাদের 
সকল সমমেই সহায় দেখা যায় । 

সাধাবণতঃং শ্রমিকূ্দন আকুতি ৪ বাবহাব হতে তাদের এই 
অসুবিধা বুঝা যায় না। তারা এই সকল অন্থব্ধাতে এমন অভ্যস্ত ষে 
তার। এ জনো কখনও অভিযোগে মুখব হয়নি । এ বিষয়ে তার উপর 
কিৰপ অবিচার হ'চ্ছে তা মে নিজেই জানে না। আপাত দৃষ্টিতে তাব 
কাজ-কমেও কোনও গাফলাতি ধণা পড়ে নী । কর্মে নিযুক্ত হওয়ার প্রথম 
দিণ হতে সে এই একই অব্ুবিধা ভোগ করে এসেছে । কিন্ত বৈজ্ঞা- 
নিকব! হিসাব কবে বলে পিতে পারেন যে এই কু-ব্যবস্থায় মাপিক ও 
শ্রমিক সঃভাব্ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অথ সামান্থা উন্নত বাবস্থায় আরও 
কম সময়ে আবও অধিক সংখাক টতকু্ট দ্রপ্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে 
পারতো | 'পস রেট বা করনের কাকে শ্রমিকরা আরও বেশি অর্থ উপায় 
করতে পারতো এবং এভাবে অধিক পরিশ্রম জনিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য 
অযথা তেঙে পড়তো না । মালিকরা হাতে-কলমে নিজের। কাজ ন। করলে 
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শমিকদের এই অন্বিধা কোনও দ্রিনই বুঝতে পারবেন না । একই 
প্রকারের অস্থবিধা বারে বারে ভোগ করলে শ্রমিকদের মন স্বভাবতই 
বিরূপ হয়ে উঠে। এবং সেই তুলনাতে এক এক প্রকার অস্বিধা এক 
এক বার ভোগ করলে তারা ততো বিরক্ত হয় না। 

এই কুব্যবস্থা থেকে দেশের শিল্পকে বঙ্ষা করতে হলে গ্রয়োজনীয় 
ধা ও যন্ত্রের এবং শ্রমিকদের মধ্যে যথাসম্ভব নৈকট্য আনতে হবে। 
এই নৈকটা এমন হওয়া চাই যে ্বস্থান হ'তে হাত বাডালেই প্রয়োজনীয় 
ভ্রবা ও যন স্বল্লায়ামে আহপশ করা যেতে পারে । কর্মবত শ্রমিকদের 
বপিবার স্থানের ছুই ধারে অর্ধনন্দ্রাৃতি ছুইটি সেল্ফ বা তাক স্কাপন 
করে এই অহ্ুবিধা দূর করা ধেতে পারে । এই সেল্ফ গুলি খুব উচ বা 
খুব নীচ হলে অস্থবিধা পুবাপর থেকে যেতে পারে । এদেশে একনাত্র 
বদি মেরামতকারীরা ও মুদ্ণ-শিল্পীরা এইরূপ সুব্যবস্থা ভোগ করে 
থাকেন। এই বাবস্থায় বাড়তি খরচ যে বেশিহয় তা নয়। কিন্ত বহু 
খাপিক দষ্ট-কুপণতার জন্য এদিকে দু্টি দেন নি। 

(ট) ভ্রব্-সমাবেশ £-ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি নিবারণের জন্যে অুষ্ 
ব্যাবস্থানেব মত সুষ্ঠ দ্রবা-সমাবেশেব প্রয়োজন আছে। দ্রখাবদাণ 
ভালো হলে শ্রমিকরা সহজে প্রয়োজনয় দ্রবা বা ক্ষুদ্র যন্থ [1918 ] 
মাহরণ করতে পারে। কুষ্ঠ দবা-সমাবেশ এ জ্ব্য বা ক্ষুদ যণ্ধ কোথায় 
আছে তা তাদের জানিয়ে দেয় । বৃক্ষের দেখা গিয়েছে যে প্রয়োজনীয় 
ব্য বাক্ষু্র যু খুঁজে বার করবার জন্য যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়ে থাকে । 
উপপন্থ হাতের কাছে হাতিয়ার না পাওয়ায় অমিকদের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠে। সময়ের এই অযথা অপচয়ের জন্য মালিকদের স্তায় শ্রমিক- 
দেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। পিন রেট, বা ফুরনের কাজে ইহা বিশেষ রূপে 
সতা। এজন্য ফ্যাকটরিতে খোপ যুক্ত ব্যাকের ব্যবস্থা করা উচিত। 
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ফ্যাকটরি সমূহে ম্বল্পকালে [ভ্রুত গাতিতে ] সবোত্কুষ্ট দ্রব্যো্পাদনেরু 
জন্‌ শ্রম-কার্ধ করা হয়ে থাকে | এই শ্রমকার্ধ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, 
ষথা, যাস্ত্রিক শ্রন এব" কায়িক শ্রম। উদ্যোগ এবং কুটির-শিল্লে দ্রব্যোহ- 
পানের দগ্য দৈহিক ও যাত্তিক উভয় প্রকার শ্রম-কার্য করা হয়। 
বিছাৎ বা বাম্প চালিত যন্ত্রে সাহাযো দ্রব্যোৎপাদনের জন্য ব্যয়িত শ্রুম- 
কাধকে যান্সিক শ্রম বলা হয়। ফ্যাকটবিতে হস্ত-চালিত যন্ত্রের সাহাযো 
এ কাঘেব জনা বায়িত শ্রমকেও ঘান্গিক-শ্রম বলা হয়। যাস্তিক শ্রমের 
বিষয় বলা হলো। এইবার দেহিক শ্রমের বিষয় বলবো । নানাবিধ 
ক্ষদ যন্ত দ্বারা ?901- | কিংবা দৈঠিক শক্তিতে রত এরূপ শুর - 
কাধকে দৈহিক শ্রম বলা হয়। বাটালি, ছেনি, মাইক্রোমিটার, হাতুড়ি, 
বিশিধ প্রকার ড্রিল ও বেঞ্চ, ক্ষু-ড্রাইভার, কর্পিক, ঝুড়ি, কোদালী, 
সবল, গাতী, স্কেল, করাত প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র যন্ত্র বলা হয়। 

দৈহিক বাধাপ্ত্রিক যে কোনও শ্রম হউক না কেন, উহা? মূলতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, থা, উৎপাদক শ্রম এবং অন্ুৎপাদক শর. ; 
ইংরাজিতে উহাদের যথাক্রমে প্রোডাকটিভ, লেবা4 ও আন-প্রোডাক্টি- 
লেবার বলা হয়ে থাকে । কনিকের সাহায্যে রাজমিস্্ির প্রত্যক্ষ রূপে 
দেওয়াল গাথাতে বায়িত শ্রমকে উৎপাদক শ্রম বলা হয়। কিন্তু গাখুনি 
জন্য মশ-” তৈবি. ইষ্টক বহন এবং এগুলি রাজমিস্ত্রীর নাগালের মক 
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পৌছুনোর জন্য ব্যয়িত শ্রমকে অনুৎপাদক শ্রম বল! হয়। কোনও মেসিনের 
সাহাযো প্রত্যক্ষ দপে বুব্যোৎ্পাদনে বায়িত শ্রমকে বল! হয় উৎপাদক 
শ্রম। কিন্তু এ মেসিনে কাচা মাল সরবরাহের জন্য বায়িত শ্রমকে 
অন্ৎংপাদক শ্রম বল! হয় । এ মেসিনে দ্রৎব্যাৎপাদনের জনতা পরিপরক 
অন্য দবাদি তরি ও উহ] £শশীনের জন্য বাধিত শ্রমকেও অন্ৎপাঁদক 
শ্রম বলা হয়। এই বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলার দরকার আছে। তাতে 'প্রতাক্ষ 
রূপে বস্ত্র বয়নের কার্ধকে উৎপাদক শ্রম বল] হয়। কিন্তু উভার জন্যে 
প্রথমে বিল ঠতরি করে বিম তৈরি করা হয় । এই রিপ ও বিম যঙ্গে 
বা হাতে তৈরি হলেও এ কার্ধকে অন্ৎপাদক শ্রম বলা হয়। এইব্পে 
স্থ্ট দ্রবাকে আনুসঙ্গিক ব পরিপূরক জব বলা হয়। এই সকল পবি- 
প্রক [বিম আদি) দ্রবা তাতীর জন্য তার তাতের শিকট নহন করে 
নেওয়ার জন্তা বায়িত শ্রমকে বলা হবে অন্তংপাদক শ্রম। যাস্সিক 
শ্রমের মধো কর্মকুশলতা বা কর্ম-চাতৃর্ধ পরিদর্শনের স্রযোগ কম। 
কিন্থ দৈহিক শ্রমে এ সকল গুণাগুণ প্রয়োগের স্তযোগ অধিক 
থাকে | প্রায়শঃ ক্ষেত্রে যান্সিক-শ্রমের সাথে উৎপাদক শ্রমের এবং 
দৈহিক শ্রমের সাথে অন্থ্পাদ্দক শ্রমের সম্পর্ক অধিক থাকে | সাধা- 
রণশঃ দৈহিক শ্রমিকরা দৈহিক বলেব সাথে সাথে তাদের কাজে ক্ষুত্র 
যস্বাদির সাহাযা নিয়েছে । যারা একত্রে উৎপাদক এবং অন্ৎপাদক শ্রম- 
কাধ করে তারাও ক্ষুদ্র যন্ত্র বাবহাব করে থাকে । 

আধুনিক উদ্যোগ শিল্পে [ সম্ভব মত ] একদল শ্রমিক অন্থুৎপাদক 
শ্রম এবং অপব দল শ্রমিক মাত্র উৎপার্দক শ্রমের কার্ধ করে থাকে । 
কিন্কু কয়েকটি শিল্পে একই শ্রমিককে উৎপাদক ও অন্রৎপার্দক-_এই 
উভয় প্রকার শরমকার্ধ করতে হয়ে থাকে । এই ব্যবস্থার দষ্টান্ত স্বরূপ বস্তর- 
শিল্পের বিষয় বলা যেতে পারে । এই শিল্পে তাতীর। তাদের তাতে নিজের 
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সুত্র সমাবেশ করে থাকে এবং এ একই তাতী তার তাঁতের সাহাষ্যে 
প্রত্যক্ষ রূপে বস্ত্রো্পাদন করে থাকে । এই তাতে সুত্র সমাবেশের ও 
সংষোজনার কার্ধকে অন্ুৎপার্দক শ্রম বলা হয় । এইখানে তাতী তার 
এই অন্ু্পাদ ক শ্রমকাল ষে পরিমাণে কমাতে পারবে ততো বেশি প্রত্যক্ষ 
রূপে তার বস্ত্রবয়নের জন্য ব্যয়িত উৎপাদক শ্রম-কাল বেড়ে যাবে। 
এইখানে তাতী অভ্যামজাত কমাতুর্ধ দ্বারা এই স্তর সমাবেশ ও 
সংযোগ ক্ষিপ্র গতিতে সমাধা করে তার এই অন্তৎ্পা্ক শ্রম কমাতে 
পারে। এইখানে অন্ত্পাদক অ্রযকাল ষে হারে কমবে উৎপাদক শ্রম- 
কাল সেই হারে বেড়ে যাবে । কিন্তু অন্যান শিল্লে এই উতৎ্পার্দক এবং 
অনুৎপাদক শ্রম পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক শ্রমিকের দ্বারা সমাধা 
হয়। এই স্থলে উৎপাদক শ্রমজাত এবং অন্রৎপাদক শ্রমজাত ভ্রব্যসংখ্যার 
মধো সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এখানে অনুত্পার্দক শ্রমজাত দ্রব্যের 
খা! উৎপাদক শ্রমজাত দ্রব্যের চাহিদা মত তৈরি করা উচিত। 
অন্যথায় এই বাড়তি দ্রব্য বুথ! গুদীমজাত থেকে নানা সমস্যা স্থি 
করবে। যেখানে চারিখানা যান্ত্রিক তাতের জন্য দৈনিক বত্রিশ খানি 
বিম দরকার সেখানে এ জন্য ষাটটি বিম তৈরি করা নিশ্চয়ই নিরর্থক | 
শ্রমশিল্পের স্বার্থে এ বিষয়ে মালিকদের অবাহত হওয়া উচিত হবে। 

[ অনুৎপাদক শ্রমজাত ত্রবাসামগ্রী অযথা জমে গেলে 
মালিকদের অকারণে শ্রমিক ছাটাই-এর স্থযোগ আসে। 
অধিক ক্ষেত্রে অনুৎপাদক শ্রমিকরা কুশলী [81511190 ] শ্রমিক 
হয়না। এই জন্য এদের মধ্যে মধ্যে বসিয়ে দিলে প্রয়োজন মত 
পুনরায় উহাদের সংগ্রহ করা কঠিন হয় না। এই কারণে এই সব 
অকুশলী শ্রমিকদের মালিকরা স্থায়ী পদে নিযুক্ত করতে চান ন। এবং 
মধ্যে মধ্যে ছুতায় নাতায় তারা [সামস্থিক ভাবে ] তাদের বিতাড়িত 
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করেন। এই ভাবে অধিকাংশ অকুশলী শ্রমিকদের পদ বহুকাল, 
অস্থায়ী করে রাখা হয়। কিন্তু এতাবে মধ্ো মধ্যে কর্মচ্যতি ঘটায় 
বেকার শ্রমিকদের পরিবাণ পালনে অস্থবিধা ঘটে । সাংসারিক বায়- 
ভার অক্ষুণ্ণ বাখাব চেষ্টা করে এরা খশগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদের 
কেহ কে” জীবনের পুবমান বজায় রাখার জন্য অসৎ উপায়ের আশ্রয় 
নেয়। কিছু কাল অলস জীবন যাপন করাতে পুনঝায় তাদের পরিশ্রমী 
হতে দেরি লাগে। অর্থাভাবে তাদের নজেদের ও ত্রীপুত্রের নৈতিক 
মান বিশ. হয । শ্রমিকদের করে এইরূপ হাড ক্ষতিকণ হয়ে 
থাকে ।, 

শিরক্ষোর উত্পাদক শ্রমের মত অন্রতপাদক অমেখও প্রয়োজন 
আছে! এই অন্তৎপাদক শ্রম ব্যতিবেকে উত্পাদক শ্রাদের বিষয় চিন্তা 
করা যায় না! কিন্ত বহু গেত্রে এই অনুৎপাদক শ্রমেব অযথা আধিক্য 
দেখা যায় । এইখানে অন্তৎ্পাদক শ্রমকাশ কতলে উৎপাদক শ্রমকাল 
বেডে গিতর থাকে । এই অধথা অন্ংপাদক শ্রমকাল কমলে শ্রমিকব! 
উৎপাদক শ্রমে মন দিতে পারে। বহু ক্ষেত্রে অনুৎপাদক শ্রমিকদের 
যোগান দান কালে বিলম্ব হওয়ার জন্যে উৎপাদক শ্রমিবদেত বন ক্ষণ 
অপেক্সী করতে হর়েছে | ৬ই ভাবে বন উত্পাদক শ্রম-কালের বুথ 
অপচয় হয়ে থাকে । কিকি কারণে এই অমূলা সময় অপচয় হয়ে 
থাকে তা এইবার বিকৃত করা যাক । 

কর্মক্ষেত্রে কাচামাল শ্রানয়ন, উত্পাদিত দব্য প্রদ্দামে রাখা, ক্ষুদ্রযন্েব 
জন্য অপেক্ষা কর কিংবা উহার জনতা খোজ করা, বড় মিপ্সি [ফোরম্যান] 
সহিত পরামর্শ করা, বা তার আদেশের জন্য অপেক্ষা করা, 
কিংবা কাচা মালেন অভাবের জন্য শ্রমিকদের বন অন্গৎপাদক শ্রম 
বুথ! বায় হরে থাকে । ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি আনয়নের জন্য ৪ উহাদের, 
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ব্যবহারোপযষোগী করতেও বহ শ্রমক্ষণ বুথ অপচয় হয়। 
এই সকল কার্ষের প্রয়োজন থাকলেও ইহাতে ব্যয়িত শ্রমকাল 
কমানো সম্ভব। দেহগত [ম্যানুয়েল] শ্রম এবং যন্ত্রগত শ্রম--এই 
উভয় প্রকার শ্রমকার্ধে অন্তৎ্পাদক শ্রমের অপব্যয় হয়। বহু 
ফ্যাকটরিতে মোট কর্মকালের প্রায় শতকরা] পচিশ ভাগ সময় এই 
ভাবে অপচয় হয়ে থাকে । কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ সময়ের অপচয় 
শতকরা ৪৫, ৫০ এবং ৫৪ ভাগ পর্ধন্ত উঠতে দেখা গিয়েছে । আমি 
আমার নিজের শ্রমশিল্পে এবং কমেকটি উদ্যোগ-শিল্পে এই সম্বন্ধে সমীক্ষা 
করেছি। এখানে এইরূপে সময়ের অপচয় সম্পর্কে শতকরা হারের একটি 
তালিকা [ নিষ়্ে] উদ্ধত কা হলো; 


অনুৎ্পাদ ক শ্রমক্ষণ দোহক শ্রম যাস্ত্রিক শরম 
কাচামাপ আহরণে ২৫০৯ ১২৯১ 
দ্রব্য অপসরণে ৬০৩ ৮ 

ক্ু্রযন্ত্র আহরণে ৫"০০ ১৫২০ 
অন্যের পরামশ গ্রহণে-_ % ৮১৫ 
মোট অপচয় ৩৬১২ ৩৬২৬ 


এদেশের প্রায় প্রতিটি ফ্যাকটৰিতে উত্পাদক শ্রমের শতকর] প্রায় 
ত্রিশ তাগ সময় এবং অন্থৎপাদক শ্রমের প্রায় সত্তর ভাগ সময় বৃথ। 
ব্যয়িত হয়ে থাকে । কোন্‌ কোন্‌ কারণে সাধারণতঃ এইরূপ সময়ের 
অপচয় হয়ে থাকে তা নিম্বে উদ্ধত করা হলো । এই সময়ের অপচয় ষে 
কিরূপ ক্ষতিকর তা উহা! হতে বুঝা যাবে। 

(১) বনু ফ্যাকটরিতে অপর্ধাপ্ত ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়ে 
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থাকে। এতে শ্রমিকরা বাক্তিগত ভাবে এ ক্ষুত্রন্ত্র নিজেদের 
অধিকারে রাখতে পারে নি। অপরের যন্ত্র এবং নিজের যন্ত্র ব্যবহারের 
মধ্যে প্রভেদ আছে। এই সকল ষন্ধ নিজেদের অধিকারে না থাকলে 
শ্রমিকদের উহাতে সড়গড় ভাব থাকে না। এতে কর্মের গতি ও 
ততৎজনিত দক্ষতা কমেযষায়। এই কারণে বহু ডাক্তার ব সাজে্ন 
অপরের ছুরি দ্বারা অপারেশন করতে অপারক হয়। পর্যাঞধ সংখ্যক 
ক্ষুদ্র ষস্ত্রের অভাবে শ্রমিকদের বহু জনকে এ যন্ত্রের জন্ত মপেক্ষা করতে 
হয়েছে । এই পর্যাপ্ত যন্ত্রের অভাব মাপিকের প্রতি শ্রমিকদের অশ্রদ্ধা 
আনে । তছুপরি সুষ্ঠ দ্রব্যাবস্থান ও দ্রব্য-সমাবেশের অভাবে এদের এ 
সকল যন্ত্র আহরণ করতে বা উহাদের জঙ্গ খোজাখুজিতে শ্রমিকরা 
যথেই পরিমাণে অন্তত্পাদক শ্রম ব্যয় করে। এইখানে হাতের 
নাগালের মধ্যে অর্চচন্দ্রাকার পেল্ফ বা তাকের খোপে খোপে 
এক-একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বাখা থাকলে শ্রমিকদের উহা সহজে খুঁজে 
বার করে আহরণ করতে অধিক সময় নষ্ট হয় পা। এই জন্য 
সেল্ফের এক-একটি খোপে এক এক প্রকার ক্ষুদ্র ধর গাখতে হবে । 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি কোন্‌ খোপে আছে তা জানা থাকলে উহাদের জন্য 
বাছাবাছি করতে হয় না। 

(২) বহু ফ্যাকটরিতে উৎপাদক শ্রমিকদের যোগান দেবার জন্য 
কাচামাল বু দূর থেকে বহন করে আনতে হয়। এহগুলি কর্মকেন্দ্রের 
নিকটে মজুত রাখলে বহু অন্ুতৎ্পা্দক শ্রম-ক্ষণের বৃথা অপচয় হয় না। বহু 
ক্ষেত্রে ফ্যাকটরি সমূচের গঠন-রীতি ও ব্যবস্থাপনা এই ছুববস্থার জন্য 
দামী। ফ্যাকটরির মূল কর্মকেন্ত্র হতে কাচামালের গুদাম বু দরে 
রাখা উচিত হবে না। এখানে দ্বিতলে কাচামাল [ হাক্কা হলে ] রেখে 
উহ? কপি-কলের সাহায্যে অতি দ্রুত নিম্ন তলে কর্ন-কেন্দ্রের সন্গিহিত 
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স্থানে নামানো যায় । কিংবা উহা [ভারী হলে ] একতলের গুদাম হতে 
€লৌহবর্ত্রে রাখা ট্রলি ষোগে উহা ভ্রুত কর্ম-কেন্দ্রে পৌছানো যায়। দুঃখের 
বিষয় যে এইরূপ সহজ ব্যবস্থা বনু ফ্যাকটরিতে এখনও করা হয় নি। 
উপরন্থ ফ্যাকটবির একটি বিভাগের সহিত উহার অপর বিভাগের সহ- 
যোগিতা ও যোগাযোগের অভাব দেখ গিয়েছে । এই কারণেও এদেশে 
বহু অন্গৎপাদক শ্রম-ক্ষণের অপচয় হতে দেখা গিয়েছে । 

[ উপরোক্ত রূপ অবস্থার মধ্যে কর্ম করাতে শ্রমিকরা এমনি অভ্যস্ত 
ষে, এরূপ অন্রবিধা তারা তাদের এক স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে কবে। 
এইজন্য প্রার ক্ষেত্রে তারা অভিধোগমুখর হয় নি। এই কারণে ধরে নেওয়া 
হয় যে তাদের মধ্যে এতে কোনও অসন্তোষের হেত নেই। কিন্ত 
উহাদের মনের মধো ইহা এক কদর্ধ প্রতিক্রিয়া স্যট্টি করে। শ্রমিকরা 
অযথা ফেটিগগ্রস্ত হওয়াতে উত্পাদনের ক্ষেত্রে বিদ্ব ঘটে । সময়ের এই 
অপচয়ে মাশিকদের মত শ্রমিকদেবও যথেষ্ট ক্ষাত হয়। কারণ পরিশ্রম- 
জনিত স্বাভাবিক ফেটিগ, অপেক্ষা বিরক্তি ও বিতৃষ্তা হতে উপগত ফেটিগ 
অধিকতর ক্ষতিকর 

(৩) ফোরম্যান বা বডমিস্ত্রিদের নিকট হতে বারে বারে উপদেশ 
ও নির্দেশ গ্রহণে ও বহু অনুত্পার্দক শ্রম-ক্ষণের বুথ! অপচয় হয়ে থাকে। 
প্রায় ক্ষেত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত মেসিনের যাস্তিক গোলষোগের জন্য শ্রমিকরা বড়- 
মিক্িদের নকাশে ধরণী দেয়। বহু ক্ষেত্রে বড়মিস্ত্িরা অযথা বিলম্বে 
এ" বিষয়ে এদের সাহাষা করেছে । কোন্‌ কাঞজটি আগে ও কোন্‌ 
কাজটি পরে কৰতে হবে বডমিস্থ্িরা তা পৃবাহে শ্রমিকদের বলে দেয় নি। 
কর্মকালে তাদের বারে বারে বিরক্ত করার পর এ সম্বন্ধে তারা 
এদের নির্দেশ দিয়েছে । পূর্বাহে পরীক্ষা করে মেসিন সমূহ কার্ধকরী 
করে ন| রাখাতে যথেষ্ট সময়ের অপচয় ঘটে । এই জন্য যেস্তধু ফোর* 
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মান্য বা বড়মিস্ক্রি দায়ী তা নয়। বহু ক্ষেত্রে শরমিকগণ সময় মত 
এবিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ কবে নি। এক-এক দিন এক- 
এক জনকে এক-এক মেসিনে কাজ করতে দেওয়ায় এইরূপ ঘটে 
থাকে! এতে কোনও একটি খেসিনেব উপর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত 
তাবে দরদ বা দায়িত্ব থাকে নি। এক-এক জন শ্রমিককে বহু কাল 
একটি মেসিনে কাজ করতে দিলে সে উহাতে যত্বু নেয় এবং সম্ভব হলে সে 
নিজেই নিজের মেসিন মেরামত করে নিতে পারে । অতীব নিষ্ঠার 
সাথে সে তার সেই যন্ত্র পরিষ্কার কবে। তার নিজন্ব মেসিনে সামান্য 
যাস্িক গোলযোগ সে সহজে বুঝে নেয়। তখন সে সেই সম্পর্কে 
ততক্ষণাৎ ব্ডযিস্ত্রির মনোযোগ আকর্ণ করতে পারে । সময় মত যন্থ 
মেরামত না করলে ক্ষতির মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এর ফলে পরে 
অকাবণে এই মেমিন মেরামতিব জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। 

উপরোক্ত কু-ব্যবস্থা দূর কবলে শ্রমিকদের মত মালিকরাও উপরুত 
হবেন। পিস্‌ রেট বাফুরনের কাজের শ্রমিকরা এতে অধিক অর্থ উপাজন 
করতে পারে | ফ্যাকটবিব সুষ্ঠু বাবস্থ| ও স্বযোগ-ন্বিধা শ্রমিকদের মনে 
মালিকদের প্রতি শ্রদ্ধা আনে | কিন্ত উহাদের অভাব শ্রমিকদের মনে 
ভাদুদণ প্রতি গ্রণাব উদ্রেককরে | মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের এই শ্রব্ধার 
বা ঘৃণার কল গুদব প্রলারী হয়ে খাকে ' একজন উত্সাহী ফুপ্ধনের কর্মীকে 
কাচ! মালের জন্য অপেক্ষা করতে বলা তার পক্ষে অনহনীয় ৷ এই অবস্থাতে 
কাজ কবলে মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের যৌথ আন্গত্যের [ 1107816 ] 
হানি ঘটে থাকে । উপবন্ধ সমধিক উতৎপাহ ও কর্ম-লিপ্মার অভাবে কাজ- 
কর্মে মন্থর গতি দেখা যায় । কয়েক ক্ষেত্রে এই জন্য অধৈর্য শ্রমিকরা 
বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে । বারে বারে ইহ। ঘটলে এই ম্বভাব 
তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়েধায়। এঅবস্থাতে শ্রমিকরা সামান্য কারণে 
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অভিষোগ মুখর হয়ে উঠে । এই জন্য উৎপাদক কর্মীদের ব্যবহারের জন্য 
পর্যাপ্ত কাচ। মাল কর্মকেন্দ্রে পূর্ব হতে মজুত করা উচিত। উৎপাদক 
কর্মের জন্য প্রায়োজনীয় আন্রসঙ্গিক বা! পরিপূরক তৈরি মালও সেখানে 
শ্রমিকদের নাগালের মধো রাখতে হবে। 

উপযুক্ত বূপ দ্রব্যাবস্থান এবং দ্রপ্য-সযাবেশ দ্বারা ইহা সুচাক রূপে 
করা সম্ভব। এই দ্রব্যাবন্থান এবং উহার সমাবেশের বীতি-নীতি সম্থান্ধে 
ইতিপৃবে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে । এক্ষণে উহার পুনকলেখ 
নিষ্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, £ই সহজ সতাটি এ দেশের 
মালিকদের আজও পর্ষন্থ বোধগমা হলো ন।। শ্রমিকদের স্থবিধাতে যে 
তাদেরও সুবিধা তা তারা বুঝতে চান না । 

উত্পা?ক এবং অন্ততপাদক শ্রমের স্ববপ এবং বীতি-নীতি সম্বন্ধে 
বলা হলো । এইবার ষ্গত এবং দেহগত শ্রমের স্বরূপ ও বীতি-নীতি 
সম্বন্ধে বলা যাক । অধুনাকালে উৎপাদক কাধের মত এরন্গজপাদক 
কমের জন্যও যন্্ ব্যবহার হয় । 'এমন কি, তহিক শ্রমের জন্য বহু হস্ত- 
চালিত সহজ ও জটিল যন্গ নিয়িত হয়েছে । বলা বাহুদা, আমর? এখন 
যান্ধিক যুগের মান্ধষ। এই যন্ত্রের উপকাবিতা বা উহাদেব গুরুত্ব 
অস্বীকার কবে বমান জগতে টিকে থাকা অসম্ভব । 

মান্ষের পবিশ্রমজাত ফেটিগ [ কর্পক্লান্ি ] নিবাবণের জন্ত সাধারণ 
বা স্বয়ংক্রিয় এবং সহজ ও জটিল যক্ত সমূহে স্থষ্টি হয়েছে ৷ কম পরিশ্রমে 
ব্বল্প কালে অধিক সংখ্যক উতকষ্ দ্রবো্পাদনের জন্য এই যন্থ সমূহ বাব- 
হৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যন্ত্রবিদ ইঞ্চিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের 
নক্সা প্রস্তত কালে কেবলমাত্র যন্ত্রের উতৎ্কর্ষতার বিষয় চিন্তা কবেন। কিন্তু 
ষে মানুষ এ সকল যন্ত্র পরিচালন কবে সেই মানুষের বিষয় তারা ভাবেন 
না। এই সকল যন্ত্র উহাদের চালক মানুষেব শক্তি সানর্ধোর ও স্থবিধা 
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বা অস্থবিধার বিষয় চিস্তা করে নির্মাণ কর] উচিত হবে। যেহেতু 
মান্ষের দেহকে নৃতন করে তৈরি করা সম্ভব নয়, সেহেতু যন্ত্রকে মনুস্য- 
দেহের উপযোগী করে গড়া উচিত। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, যে 
মানুষ দৈনিক আট ঘণ্ট1 কাল এ মেসিনে নিযুক্ত থাকবে ইঞ্জিনিয়ারগণ 
তার বিষয় একটুও ভাবেন ন]। 

[এই যন্ত্র ততরির সময় যন্্বিদ্দের সাইকেলের ক্রম-বিকাশ হতে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । প্রথম সাইকেল উহার চলন-শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা 
করে তৈরি করা হয়। পরে উহা! এমন ভাবে তৈরি হয় যাতে চালক 
সহজে ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারে । আরও পে উহা! এমন ভাবে তৈরি 
করা হয় যাতে আরোহী হঠাৎ ভূমিতে পড়ে না যায় । শেষে এমন ভাবে 
উহা নিনিত হয় যাতে উহার চালক স্বল্প সময়ে পবিশ্রীন্ত না হয় । .এই 
ভাবে ফিক্সড হুইল সাইকেল হতে ফ্রি হুইল সাইকেলের স্থ্টি হয়েছে । 
এই সম্পর্কে বুশ সিসটেম এবং বল বেয়ারিং-এর প্রভেদের বিষয়ও বলা 
চলে। সাধারণ প্রেস হতে রোটারি প্রেসের চষ্টিও 'এই একই কারণে 
হয়েছে। 

যন্থ নির্াণকালে যন্ত্বিদ্দেব উপরোক্ত তিনটি বিষয় একনে মনে রাখা 
উচিত। যন্ত্রীকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের বিষয় চিন্তা কবা বাতুলতা । ভুললে চলবে 
না যে যঙ্ীদেব প্রয়োজনে যদ্থের স্থ্টি। যন্ত্রবিদবা চান মে যন্ব একট ও না 
থেমে ত্রত গতিতে চলুক | কিন্থ তাতে দেখা গিয়েছে যে, উহা চালকের 
পক্ষে এ যন্ের বিরাম-হীন গতির সাথে সমান তাপে যোঝা সম্ভব নয়। 
'এতে তার স্বল্পকালে কর্মক্াস্তিতে আক্রান্থ হয়ে বত দৈব দুর্ঘটনা] ঘটিয়ে 
ফেলে । এই মকল উদাহরণ হতে কিকপ প্রণালীতে যস্থ নির্মাণ কৰা 
উচিত তা বুঝা যায়। যন্্বিদ্দের স্মরণ রাখতে হবে যে যস্ত্রনিমণণের 
উদ্দেন্য শুধু দ্রুত গতিতে দ্রব্যোৎ্পাদন নয়। শ্রমিকদের পরিশ্রম 
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লাঘবেব জন্য মান মান্ুষ যন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেছে । এই একটি মাত্র 
স্থবিধার জন্ত সভা জগত্ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব স্থষ্টির সম্ভাবনা সত্বেও মেসিনকে 
সহ্া করে থাকে । বশ আমার মতে নাগরিকদের বেকারত্বের বিষয় 
ভেবে পাওয়াৰ-5ালিত মেমিনেব সাথে হস্ত-চালিত যন্ত্রের উন্নতি শাধন 
কবা উঠিত। যে দেশে মন্ুষ্য-শক্তি স্থলভ তার পক্ষে ইহা অধিক প্রযোজ্য । 
অন্যথায় জটিণ মেসিন যাতে শ্রমিকবা সহজে চালাতে পারে তার ব্যবস্থা 
কর] উচিত । ] 

সঞ্চশ শ্রমিকের দেহে উচ্চত। একপ্রকাব হয় না। এদের বিভিন্ন 
দৈহিক দৈর্্যে৫ বিষয় মনে রেখে মেপিনের উচ্চতা খুব উচু বা নীচু 
হওয়া উচিত হবে না। সম্ভব হলে এ মেসিনেতে কমীদের দেহের দৈর্ঘ্য 
অন্তযায়ী কোণ "অংশ উচ্‌-নীঠ্‌ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্যথায় 
শ্রমিকদেব দাডাবার স্থানটি [ প্র্যাটফর্ম] এমন ভাবে তৈরি করতে হবে 
যাতে উহ] অ্রমিকদেএ দৈহিক দৈত্যেব সহিত সামঞ্রস্য রেখে উচু বা নীচু 
কব সম্ভব হয়। কোনও কোনও মেমিনেব একটি মাত্র পা'দানি থাকে। 
কিন্ধ ছটি পা্দানি থাকলে পরার ক্রমে ডান বা বাম পা উহাতে রক্ষা 
করা ধায় । এই পার্দানি এতো অপরিসর থাকে যে চওড়া পায়ের 
চেটে। তাতে প্রবেশ কবানো যায না। ₹কল প্রকাব পায়ের চেটে। 
প্রবেশ করাণোর মত এই পা'দানি যথেষ্ট চওড। হওয়া দূরকাঁব। কয়েকটি 
মেসিন দণ্ডায়মান অবস্থাতে চালানোর প্রবোজন হয়। এ অবস্থাতে 
কারে অমনোযোগী হবার স্বযোগ কম থাকে । কিন্ত সম্ভব হলে 
উহাতে সিট. [ বসবাব স্থান ] যুক্ত করে দেওয়া বেতে পারে । এতে 
অমিকর]। বস অবস্থাতে মেসিন চালাতে পারে। এই ক্ষেত্রে এ সিটের 
পিছনে হেলান দেওযার বাবস্থা উচ্‌ুথাকা ভালো । এতে শ্রমিকব! 
কর্মকা সোজ' হয়ে বসতে বাধা হয়। পিঠ এবং ছু'পাশের কাঠ এমন 
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সোজা! করতে হবে ষাতে ডানে, বামে বা পিছুতে হেলান দেওয়া যাবে না। 
এতে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের মতো শ্রমিকরা আয়েসী হয়ে অমনোযোগী হতে 
পারে না। অথচ এতে তাদের পরিশ্রমেরও বেশ কিছু লাঘব ঘটে । তবে 
প্রয়োজন হলে বামে বা ডানে ঘুবার জনে; এ আসনকে ঘূর্ণায়মান আসন 
করাষায়। মেসিন চাল:কর দাড়াবাণ বা বসবার স্থান এমন স্থানে 
থাকা উঠিত ষেখা!ন মেসিন উদগত অগ্নির আচ বা গাস তার অন্বিধা 
না ঘটায়। পাণ্দানিব প্রয়োজন না থাকলেও পায়ের বিশ্রামের জন্য উহ] 
তৈরি কর' উচিত | এই পাদানি এমন লহ্ব। হওয়া উচিত যাতে আমিকরা! 
প্রয়োজন মত তাতে পা! বাথতে বা তার। তাতে পা ছডাতে পারে । 'এমন 
কি. যাদের দাডিয়ে কাজ করতে হয় তাদেরও মধো মধো বিআামের জন্য 
নিকটে বসবার স্থান থাকা ভালো । কণ্টোল হ্যাণ্ডেল বামে থাকলে 
মাত্র নেঙাদেবই শ্তবিধে হয়। কিন্তু তা সত্বেও বু মেসিনে বাম দিকে 
স্থাণ্ডেল রাখা থাকে । যন্্ নির্মাতাদের শ্রমিকদের 'এই অস্থবিপার বিষয় 
বুঝা উচিত। 

[আমার নিজন্ব ফ্যাকটরিতে আমি গ্রথমে বারো! হেড. যুক্ত চারটি 
টেপলুম নির্ধাণ করাই । একটি শ্রমিক দুইটি করে 'এই টেপ লুম একত্রে 
চালাতে পাবে | এই ক্ষেত্রে চারটি টেপ লুমের জন্গ মামাকে দুই জন 
শ্রমিক নিযুক্ত করতে হয় । শীঘ্রই দেখা যায়, একটি লোকের পক্ষে 
রূপ বারো হেডের 'একটি টেপলুম ৪ চালানো কষ্টকর । 'এতে তাদের 
হৃদপিণ্ডের উপর বারে বারে আঘাত লাগে । উপরন্থ উত্পাদনের হারও 
লাভজনক হয় না। আমি তখন এ চারটি বারো হেডেন্ টেপ লুমকে 
আট হেডের ছয়টি টেপলুমে রূপান্তরিত করি। এই বাড়তি টেপলুষ 
ছুটির জন্য আমাকে অপর একজন কর্মী নিযুক্ত করতে হয়। এতে 
শ্রমিকরা অবপীলাক্রমে ও অনায়ামে কাজ করে ঘেতেথাকে। সেই 
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সাথে পূর্বাপেক্ষা উত্পাদনের হার বু গুণে বেড়ে যায়। এইবূপে 
'মেমিনের হেড কমানোতে এই ব্যবসায় লাভজনক হয়ে উঠে। এই 
'নৃতন ছয়টি মেসিনের জন্য দুইজনের বদলে তিনজন শ্রমিক নিযুক্ত করা 
হয়। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় যে পূর্ব ব্যবস্থা অপেক্ষা এই নৃতন 
ব্যবস্থাতে আধিক লাভ অধিক হয়। ] 

মেসিন সকল এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে তার একদিকে উৎপা- 
দিত দ্রব্য এবং অন্যদিকে তৈরি দবাসহ কাচা মাল রাখার স্থান থাকে । এখানে 
তৈরি দ্রব্য অর্থে সাক্ষাংভাবে দ্রব্যোত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তৈরি দ্ব্য 
সমূহকে বুঝায়। যথা, তাত-শিল্পে মাকুর জন্য তৈরি স্থৃতা জড়ানো ছোট রিল 
প্রভৃতিকে তৈবি দ্রব্য বলা হয়ে থাকে | এই উত্তর প্রকার ভ্রবাকে এখানে 
কাচ। মাল বলা যেতে পারে । এই সকল দ্রবা রক্ষা করার জন্তে শ্রমিকদের 
ছুই পার্খে প্রয়োজন অন্ধায়ী ছুটি অর্ধচন্দ্রাকার উচু টেবিল বাখ! উচিত । 
এর উপর মেসিন হতে উত্পাদিত মাল [ফিনিসড. গুড স] নামিয়ে বাখতে ও 
উহা! হতে মেসিনেতে উৎ্পাদনার্থে কাচা মাল উঠাতে শ্রমিকদের অস্থবিধ! 
হবে না। অনাথায় এ উৎপাদিত দ্রবা মেসিন হতে নীচের মাটিতে রাখতে 
বা সেখান হতে উহাব জনা কাচা মাল [কিবা বিল হাদি পরিপূরক দ্রব্য] 
এঁ মেসিনে উঠাতে শ্রমিকদেখ বারে বাবে নীচু হতে বা নীচে ঝুঁকতে 
হবে । এই ক্ষেত্রে তারা সহঙ্গে পরিশ্রাস্থ হযে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হবে। 
পরিশ্রম লাঘবে্র জনা সৃষ্ট মেসিনে কাজ করেও এই ভাবে শ্রমিকদের 
পরিশ্রাস্ত হয়ে পড়া দুঃখেব বিষয় । এইজন্য উপরোক্তবূপ অর্ধ-চন্দ্রাকার 
দুইটি টেবিল মেসিনের দুই পাশে বেখে অরমিকের জন্য 
[ মেসিনের সম্মথে | বসবার বা দাডাবার স্থান তৈরি হওয়া উচিত। 
এক দিকের টেবিলে কাচা মাল এবং অন্য দিকের টেবিলে ফিনিসভ গুডস্‌ 
রাখলে ফল ভালো হয়। 


(১) এক একটি মেসিনের ফুট লিভার অতি নীচু দেখা যায়। এনে 
শ্রমিকদের পা কষ্ট করে নীচে নামাতে হয় । অপর এক মেসিনে এই 
ফুট লিভার খুব উঁচুতে দেখা গেছে। এতে শ্রমিককে হাটু মুড়ে পা 
রাখতে হতো । এখানে দ্রবা রাখার জন্য ভালো স্থান ছিল না। 
এতে দিনে শতবার শীচু হয়ে ভারী দ্রধ্য শ্রমিককে তুলতে হতো । এই 
সকল অবব্যবস্থা নিরসনের পর দেখা যা যে শতকরা বারো ভাগ 
দব্যোতৎ্পাদন বেড়ে গিয়েছে। 

(২) কোনও এক ফ্যাকটধিতে অতাধিক উন্তাপের জন্য 
শ্রমিকরা সহজে কনক্লান্ত হয়ে পড়তো | এই ক্ষেত্রে & ফ্যাকটরিতে 
কে।ণাকার ডবল ছাদ করে দেওয়ার পণ এই সমস্যার সমাধান হয়। এর 
পর এক বৈছ্াতিক পাখা সুবিধা মত স্থানে সুলানোর পণ অবস্থার 
আরও উন্নতি ঘটে । এর পরদেেখা যার থে এ ফ্যাকটপির দ্রবো২- 
পার্দনের হাব শতকরা ত্রিশ ভাগ বেডে গিয়েছে। 

নাধারণতঃ শ্রমিকদের শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাকটপির শুষ্ক গঠন এবং 
উন্নত বাবস্থাপনার উপপ !ন্বল্নকালে অধিক দ্রবোখ্পাদন শিপ করে। 
প্রায় দেখা গিয়েছ অন্তৎপাদক শ্রমিকরা কাচা মাল বহনে 'অধিক সময় 
নিয়েছে । এর ফণে উৎ্পারক অনিকের উহার অভাবে দেশন বন্ধ করে 
বসে থাকতে হয়েছে । বহু দূর »তে ভ্রবাদি বহনের জন্য এইরূপ ঘটে 
থাকে। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহজ কর্ম-প্রণালী [ কমচাতুর্ষ] শিক্ষা 
দেওয়া হয় নি। এই সকল বিষয়ে ফ্যাকটরি মাশিকদের অবহিত 
হওয়া দরকার। 

(৩) কোনও এক ক্যাকটরিতে পর্মাপ কাঁচামালের অভাৰে 
বছু শ্রমিককে ক্ষণে ক্ষণে কর্মে বিরতি দিতে হতো । উৎসাহী পিল রোটের 
শ্রমিকদের পক্ষে ইহা অসহনীন্ন হয়ে উঠে। এর ফলে এ সক কুশলী 
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শানস্ত-ম্বভাব শ্রমিকরা কিছু দিন পর অভিযোগ-মুখর হয়ে উঠে। এদের 
এই ব্যবহার ধীরে ধীরে অন্যান্য শ্রমিকদের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া 
আনে। ইহার ফলে সামগ্রিক যৌথ আলন্তগত্যের [ 7007519 ] 
হানি ঘটে । উপবস্থ এতদ্বারা শ্রমিকদের স্বভাবগত কর্মতাল ও কর্মলিপ্মা 
বিনষ্ট হয়। 

(৪) কোনও 'এক ফ্যাকটরিতে যথেষ্ট সংখাক ক্ষুদ্র যন্ত্রেরে অভাব 
ছিল । মালিকগণ সামান্য খরচ বাচাবার জন্য এইদিকে মনোযোগ দেন 
নি। এতে শ্রমিকদের এ সকল মন্থর প্রতি তাদের মালিকানা-বোধ 
বিনষ্ট হয়। এর ফলে এ ফাকটট্তে দরব্যোৎপাদনের গতির হাস 
ঘটে। মাপিকদ্দের প্রতি শ্রমিকদেব শ্রদ্ধা লুপ হয় । এতে শ্রমিকরা 
সাক্ষাৎ ভাবে বিদ্রোহী হয় নি বটে, কিন্থ পবোক্ষে এর কুফল ফলতে 
দেরি হয় নি। এজনা শ্রমিকদেব স্ব স্ব কমেআগ্রহ ও তৎপরতা নির্মল 
হয়। তংস্থলে তারা মন্দগতি সম্পন্ন কর্মালস শ্রমিক হয়ে উঠে । 

বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত বাবশ্থাতে ফ্যাকটবি সমূহে দ্রব্যোৎপাদনের 
হার যথেষ্ট বেড়ে যায়। কিন্ধ উহ্াব প্রথম গুচলনের পর কিছু- 
কাল ইহাব উপকাবিতা বুঝা যায় না। এমন কি, কিছু কাল উহাতে 
ফল প্বাপেক্ষা মন্দ হতে পারে । এর কারণ বহুদিন যাবৎ অভাসের 
দকণ পূব আদব-কায়দা তাদের এমন দজ্জাগত ।তরস্ত] হয়ে উঠে যে উহা 
পরিত্যাগ কবে নৃতন উন্নততর শিক্ষা-দীক্ষ! গ্রহণে তাদের অস্থবিধা হয় । 
ধরা যাউক, কোনও শ্রমিক এক হাতে দ্রবা তুলে উহা বাক্স বন্দী করতে 
অভাস্ত। এখন তাকে হুই হাতে এ দ্রব' তুলতে হলে প্রথম 
প্রথম বেশ একটু অস্থবিধা হবে। কিন্ত পরে ছুই হাতে দ্রব্য তৃলাতে 
সে অভ্যন্ত হলে দেখা যাবে যে, সে প্বাপেক্ষা আরও সহজে স্বল্প কালে 
ও শ্রমে অধিক দ্রব্য তৃলতে সক্ষম হয়েছে । এই সকল বাবস্থা দ্বার 
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কর্মের গতি বেড়ে যায় এবং উহার ব্রব্যোৎ্পার্দনের বৃদ্ধি ঘটে। এতে 
শ্রমিক ও মালিক উভয়ে লাভবান হয়। 

স্টপ্‌ ওআচ দ্বারা পরীক্ষা করলে এই সব উন্নতি চর্ধ চক্ষে ধরা পড়ে । 
কিন্তু অনা কারণে আমি শ্রমিকদের কর্ধে« গতি স্টপ ওমাচ দ্বার] পরীক্ষা 
করার পক্ষপাতী নই । এতে অকারণে শ্রমিকরা মালিকে উদ্দেশ সমন্ধে 
সদ্ধিগ্ধ হয়ে উঠে । ইহার উদ্দেশা অমিকদের বুঝিয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে 
মাত্র এইরূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে । আমার মতে এ বষয়ে শ্রমিক- 
সংস্থার অভিমত পূর্বাহে গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যবস্থাতে প্রথম প্রথম 
উত্পাদনের কিছু বুদ্ধ ঘটে। শ্রমিকরা তাদের কর্মের গাতি নিরূপিত 
হচ্ছে বুঝে স্বতাবতঃই তাদের এগতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এতে বীবে ধাবে 
তাদের মধ্যে মানসিক ও ঠ্দহিক ফেটগ. আসে এবং তা:দর অন্তঠনিহিত 
কর্মলিপ্দা বিনষ্ট হতে থাকে । ক্নরত শ্রমিকরা »১প ওআচের দিকে লক্ষ্য 
রাখাতে বহু দৈব-দূর্ঘটনাও ঘটে গিয়েহে । এতে তাদেএ চিন্ত দ্বিধা বিভক্ত 
হওয়ায় এইরূপ ঘটে থাকে । কাজ-কর্জ ব্যতাত মন্ত্র চন্ত বিক্ষিপ্ত হলে 
ফল ভালো হয় না । কিছুকাল পরে দেখা যায় যে, এতদ্বারা শ্রমিকদের 
সামগ্রিক কর্মশক্তির হ্রাস ঘটেছে । মধিকন্ধ তাদের ওপব সদা লক্ষ্য 
রাখা হচ্ছে বুঝলে শেষের দিকে তারা হম্বরগতি হয়ে উঠেছে। 

উদ্যোগ-শিল্পের শ্রমিকদের যন্ত্রগত শ্রম সম্বন্ধে বলা হল্ো। এবার 
উহাদের দৈহিক শ্রম সন্বদ্ধে বলবো । ক্ষুদ্র যগ্জাদি বাবহারে দৈহিক শ্রমের 
লাঘবঘটানো যায়। অনেকে দেখেছেন যে মোগাড়েরা মিডি বয়ে ত্রিতলে 
ঝুড়িতে ইট তুলছে । অথচ পরে কপিকপ ফিট করে দড়িৰ সাহায্যে 
নাচে হতে উপরে ইট তুলা সম্ভব । বহু অখিককে আমরা মাথাতে মাটি 
বইতে দেখেছি । কিন্ত ছোট গাড়িতে উহা রেখে তারা অনায়াসে তা 
ঠেলে নিয়ে ষেতে পারে । হেট হুয়ে কোমর নেকিয়ে এদেশে শ্রমিকগণ 
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রাস্তাতে ঝাড়ু দেয়। কিন্তু ব্রাশের মাঝে লগি গুজে সোজা ভাবে দাড়িয়ে 
উহা! ঠেল] সহজ । এখানে অস্বাভাবিক ভাবে কোমর বাকানোর প্রয়োজন 
হয় না। সাবেকী জাতা-কল, ঢে'কি প্রভৃতিও নৃতন ধাচে [হস্ত-চালিত) 
উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করার দবকার। নূতন টেকি কলে ছুদিক 
থেকে দুজনে হাগ্ডেল ঠেলে ও টেনে ধান ভানে । এতে হাত ও পা ঠেলার 
জন্য সমান ভাবে ব্যবন্ধত হয় । উপরন্ধ উহাদের দৈহিক ভারও উহাদের 
সহায়ক হয়ে থাকে । পায়ে ৰা হাতে উন্নত জাতা কলের ফ্রি হুইল ঘুরিয়ে 
এভাবে কাজ করা যায়। কৃষি-দ্ষেত্রে জলসেচ যম্থরের সাহায্যে আরও সহজে 
করা যায়়। প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলি পাওয়ার-চালিত হওয়ার প্রয়োজন নেই । 
বীজ-বপণ, কোদালী ও লাঙ্গল চালনা হেট না হয়ে চক্র ও হ্াণ্ডেল যুক্ত 
যন্ত্রের সাহায্যে করা চলে । 

রাস্তা মেবামতে বহু শ্রমিক একত্রে বহু প্রকার কাজ করে। এ সকল 
কাজের সবই হাক্কা কাজ নয়। উহা ০কোন্টি বা ভারী কাজ হয়ে থাকে । 
এখানে কমীদের দৈহিক শক্তি ও সামথ অনুযায়ী এই সকল কাধ তার্দের 
মধ্যে ভাগ করেদেওয়। উচিত। শক্তিখান লোক শক্ত কাজ সহজে করতে 
পারে । মেলিন রেকিং, টায়ার ভলকানাইজিং, কেবল লেইং, বেল-লেইং, 
গ্যাম ফিলিং প্রতৃতি কাজেও ইহ? সমভাবে প্রযোজ্য । এসব কাজে থে 
বাক্তি বহুক্ষণ হাক কাজ করেছে তাকে ভারী কাজে এবং ষে বাক্তি এ 
সময়ে ভারী কাজ করেছে তাকে হান্কা কাজে নিয়োগ করে তাদের কাজের 
মধ্যে সমতা রক্ষা করা ষাএ। এইরূপ বাবস্থাতে একটি ব্যক্তির উপর অযথা 
অধিক কাজের চাপ পড়ে না। এই ব্ূপে কর্মের চাপ সকলের উপর সমান 
ভাবে পড়াতে এদর একজন অপর জন অপেক্ষা অধিক কমক্লাস্তিতে 
আক্রান্ত হয় নি। এই ব্যবস্থাতে সামগ্রিক ভাবে দ্রুত গতিতে এ নকল, 
কাজ সগ'্ধা! করা গিয়েছে। 
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খ্্‌ 


শুমিক-সম্পর্ক 


শ্রমিক সম্পর্ককে ইংরাজিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বসা হয়। শ্রমিক- 
অসন্তোষ মাশিক বা শ্রমিক কাহারও পক্ষে কাম্য নয়। বণিকেব উন্নতি 
ক্রেতাদের সন্তোষের উপর নিভর্র করে। পুলিশের কৃতিত্ব জন- 
সাধারণের [পাবলিকের ] সন্ভষ্টির উপর । শ্রমিকদের সংম্তাষের উপর 
মাপিকের বাড়-বৃদ্ধি হয়ে থাকে । আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সহজ নব্য্যাল ] 
মান্ধষ ছাত্রেই সচেতন। কিন্ত তা সত্বেও উদ্যোগ-শিল্পের শাস্তি 
প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে অকারণে কিংবা সামান্য কারণে 
ইহা] ঘটে থাকে । অথচ মালিকের ও শ্রমিকের উভয়ের স্বার্থের ইহা 
পরিপন্থী । মালিক ও শ্রমিক আপন দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন থাকলে 
অযথা অশান্তি এড়ানো যায়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক [ ইনডাস্ট্রিয়াল 
রিলেশন ] উন্নত করতে হলে শ্রমিকদের সাধারণ [ বাক্তিগত ] এবং 
উহাদের দলীয় এই উভয় প্রকার মনস্তব সম্বদ্ধে অবহিত থাকা 
পঘবকার। 

সুষ্ঠ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেবল মাত্র অথনৈতিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হয় না। অর্থ নৈতিক কারণ বাতীত আরও বহু কারণ ইহার জন্য 
দায়ী। সাধারণ মানুষের ধারণা যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের ও মালিকদের 
মধ্যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্কের উপর সু শ্রমিক-সম্তোষ নিভর করে। কিন্ত 
সাধারণ মানুষের ইহা] সম্পূর্ণরূপ এক সুল ধারণা । এইখানে শুধু মালিকে- 
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শ্রমিকে বন্ধুত্ব থাকলে চলবে না। এইখানে শ্রমিকে-শ্রমিকে বন্ধুত্বেরও 
প্রয়োজন আছে । এই উভয় প্রকার শাস্তি শিল্প-ক্ষেত্রে রক্ষিত না হলে 
উৎ্কষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাস হতে বাধ্য । বর্তমান পরিচ্ছেদে শ্রমিক- 
দেব এর্থনৈতিক অসস্তোষ সম্বন্ধে আলোচনা করবো না। এই 
পরিচ্ছেদে উহাদের মনস্তান্বিক অসন্তোষের কারণ মাত্র আলোচিত 
হবে। 

সাধারণ মান্তষের হ্যায় শ্রমিকরাও বহুবিধ ভাবাবেগ দ্বারা পরি- 
চালিত হয় । এই সকল ভাবাবেগ প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থের 
সাথে জড়িত নয়। ইহার সাথে তাদের বহুবিধ জৈব প্রয়োজনের 
তাগিদ থাকে । শ্রমিকরাও সাধারণ মানুষের মত প্রেম-প্রীতি-দ্বণা- 
গর্ব-গৎহুকা প্রভৃতি মনোবৃত্তির দ্বারা নিয়্িত। এই সকল বু নান! 
কারণে 'প্রদমিত হয়ে উহাদের মধ্যে বহু মনোজটের [ কম্প্রেক্স ] স্থটি 
করে। ইহাদেব ষথাক্রমে (১) মালিকানা-বোধ [ 8611-888৩16108 ], 
(২) পলাখনীবুন্বি, (৩) আক্রমণী-স্পৃহা, (৪) স্থনাম-প্রিয়তা, 
(৫) ক্ষমতা-প্রিয়তা গুতি বলাযায়। এই সকল বৃত্তির অপপ্রয়োগ 
উদ্যোগ-শিন্পের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কিন্তু উহাদের প্রয়োগ স্থমংহত 
হলে উহা মাপিকের ও শ্রমিকের যথেষ্ট উপকারে আসে । এই বিষয়ে 
একটু বুঝিয়ে বলা দরকার । এজন্য আমি এগুলির বিস্তারিত আলোচনা 
করবো । 

প্রথমে মালিকে-শ্রমিকে অযথা মনোমালিন্তোর মনস্তাত্বিক কারণ সমূহ 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এর পক্ষে শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূল 
কারণ সম্বন্ধে বিবৃত করাহবে। এই সকল কারণ সম্বন্ধে অবহিত 
থাকলে মালিকে-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূলগত কারণ 
[জড়] দূর করাযায়। একমাত্র এই ভাবে শিল-ক্ষেত্রে স্থায়ী শাস্তি রক্ষা 
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করা সম্ভব। নিয়ে এই সকল বিরোধের অন্যতম কারণ সমূহ বিবুঘভ 
করা হলেো। মালিক এবং শ্রমিক এদের উভয় পক্ষীয় ব্যক্তির এই 
সকল আরোগ্য-যোগা হুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত খাকা দরকাস। 

(১) মালিকানা-বোধ £__-এই মালিকানা? বোধকে অধিকাপ-বোধ 
বলা যায় । বহু মালিক শ্রমিকদের মালিকানা-বোধের উপর প্রয়োজনীয় 
গুরুত্ব দেন না। এর ফলে কর্মে মন্থরগতি আসে ও ততজনিত উৎ- 
পানের হ্রাম ঘটে । সাধারণ মানুষের মত শ্রমিকদেরও ব্যক্তি, দ্রব্য ও 
মতের ওপর মমতা থাকে । আদি কালের মত জোর করে তারা 
এগুলিব মাপিক হতে পারে না । সভ্য জগতে এই মালিকানা-স্পৃহা 
মমতা-বোধে রুপান্তরিত হয়েছে। এইজন্য এই মালিকানা-বোধকে 
মমতা-বোধও বলা যেতে পারে । বহুকাল একত্রে কর্মরত শ্রমিকদের ভিন্ন 
ভিন্ন স্কানে নিয়োগ করলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । এদের পরস্পরের 
প্রতি স্বাভাবিক মমতা বোধই ইহার অন্যতম কারণ । বদলির প্রয়োজন 
হলে এদেব একদিনে ছত্রভঙ্গ না করে অতি ধাবে ধীবে সহিয়ে সহিয়ে 
তা কর উচিত। এদের এইট মনোনুত্তির কাপণে বিনা পরামর্শে 
কোনও অধস্তন কমীকে হঠাখ অন্যত্র বদলি করণে শ্রমিকগণ ক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠে। কিন্ধ এ কাজ তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের বুঝিয়ে- 
ন্তঝিয়ে করে তারা এজন্া মনক্ষুগন [ ছুংখিত ] হলেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে 
না। শ্রামকদের নিস্ব মতামতের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেবার কালেও 
তাদের সাথে মালোচনা করা তালো। এরা কোনও ব্যক্তি ও দ্রব্যের 
মত তাদের নিজের মতকে ও ভালবাসে । ফ্যাকটরি এবং উহার ধরব্য 
[ য্থাদি ] সঘুহের উপর তাদের কোনও বৈধ মালিকানা নেই। কিন্তু 
তা সত্বেও তার! এগুলি নিজ হেপাজতে রেখে উহা তার নিজেদের মনে 
করে আনন্দ পায়। যে ক্ষুদ্র যন্ত্র [ (9০18 ] বামেসিন শ্রমিকরা! 


নৈ৫ 


কিছুকাল ব্যবহার করে তার উপ শ্রমিকর্দের একটা মায়া পড়ে যায়। 
এজন্ত একটি মেসিন হতে অপর মেলিনে নিয়োগ শ্রমিকরা পছন্দ করে 
না! এর অন্যথা! হলে ফ্যাকটরিতে উতকুষ্ট পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদনের হাত 
কমে যায়। কারণ কিছুকাল পরে শ্রমিকর] তাদের মেসিনের মাথে 
একাত্ম ঠয়ে তাদের ভালবাসতে শুর করে । এক উকিলেব হাতের 
মামল। অপর উকিলের হাতে দিলে উকিলরাও এই একই কারণে বিক্ষুব্ধ 
হনে উঠে। এ বিষয়ে পুলিশ একফিনার, আইনজীবী এবং শমিকরা 
একই রূপ স্পর্শকাতর । কোনও এক বালিকার বাবহৃত সেলাই-কল 
বিকল হলে তাকে কাদতে দেখা মায় তাকে একটি নৃতন সেলাই- 
কল এনে দিলেও তার কান্না থামে নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ফোর- 
ম্যানরা অকারণে শ্রমিকদের এক মেসিন হতে অপর মেসিনে নিয়োগ 
কবাতে প্রতিষ্টান বিশেষে ধমখটেব অবতাবণা হয়েছে । ফোরম্যান ও 
বড় শিগ্সিদের এইরূপ আবাুব5না প্রশ্ত কাধ হতে বিরত থাকা 
ভচিত। 

[| আমার 'এ বিষয়ে একটি বার্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। পুলিশে 
৬পুটি কমিশনার রূপে একটি ভিপগাডি বাবহার করতাম । বহু সভাতা'- 
বিধ্বংলী দাঙ্গা-হাঙ্গামী নিরোধে আনি এই গাডিতে ঘটনা স্থলে যেতাম । 
বছবাৰ এই জিপ গাড়ির উপব শক্তিশাশী বোমা বধিত হয়েছে । 
কোনও বোমার স্পিল্ন্টারে জিপে দেহ একফ্োড়-ওফোড় হয়েছে । 
কিন্ত প্রতিবারে [একটি ঘটনা বাতিরেকে] মামি নিজে অনাহত থেকেছি 
ব। সাসান্ত মাত্র আহত হয়েছি । ঠিক সময়ে এ জিপ আমাকে নিরাপদ 
স্থানে 'আনতো।। দিবারাআ বাবহারে এ জিপ আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে 
উঠে। কিন্ত একদিন হেড কোআটারের এক আদেশে এ পুরানে। জিপের 
ৰদলে আমীকে এক নূতন জিপ দেওয়া হয়। কিন্তু এ'জন্ত আমি কয় 
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রাত্রি ঘুমতে পারিনি । নির্লজ্জতাবে নিজের কুসংস্কার স্বীকার করে 
আমাকে এ পুরানো! জিপ ফেরত নিতে হয়। ] 

এই কারণে ষে শ্রমিক ঘষে মেসিনে অভ্যস্ত, তাকে নিশ্রয়োজনে এ 
মেসিন হতে অন্যত্র প্রেরণ করা অন্ুচিত। এই মালিকানা-বোধ একদিক 
হতে [উৎপাদন অক্ষুগ্ন রেখে] অশেষ উপকার করে । অন্ত দিকে ইহা ষে 
কোনও মৃহূর্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে দারুণ অশান্তির কাবণ ঘটার । 

[ শ্রমিকদের এই অধিকার-বৌধ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও উগ্র ভাৰে 
প্রকাশ পেয়ে থাকে । শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন কম দিলে বা তা 
দেরিতে দ্দিলে বু অঘটন ঘটে থাকে | পৃথিবীর বহু বিপ্লব মাত অশিয়মিত 
বেতন প্রদানের জন্য ঘটে গিয়েছে । এহ ব্যাপারে স্বল্প মাত্র বিচ্যুতি 
শ্রমিকরা! তাদের অধিকাব-হবণেব সামিল মনে কবেছে । বলা বাহুলা, 
বেতন বুদ্ধি রা শমিকের নিজের ৪ পারবাপের মায় বাডে। এতিদ্ধাবা 
সে সমাজে অধিকতর গ্রতি্। জনি করে। পু ক্ষেত্রে আম বাড়া 
অপেক্ষা গুতিগা গজশি তাদের পাছা হয়| এ প্তাতিহক 
মে তার ভালো কাজেব জন্য প্রাপা পুপক্কার মানে শীতে | 
ভালো কাজের জন্য এই রূপ প্রপঙ্গপ পাওয়: তাণা একটি সধিকাব বলে 
মনে করে। এই ন্যারলঙ্গ ত পুবন্কার চতে বন্যা ভাবে কে5 বঞ্চিত হলে 
সে মনে করে ঘে তাবন্যাধা আরধণণার ভবন কত হলো।। কোন দ্রবা 
কিনবার ইচ্ছ! উহা নগ্ভোগ করাব ইচ্ছা মাত্র হতে আমে না। অপর 
কাউকে টহ1 কিনতে দেখলেও উহা কিনবার ইচ্ছ। আসে । «খানে 
অপর ব্যক্তির মত সে'ও এবপ দ্রব্যের অধিকারী হতে চায়! একে 
ইংরাজিতে ভ্যানিটি অব. পজেশন্‌ বল] হয় । এই জন্য বন্ধ ব্যক্তি বন্দুক 
ন। ছুড়ে৪ বন্দুক কিনে । এ সকল দষ্তান্ত হতে এই মালিকানা-বোধের 
বহুবিধ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণ] করা যাবে । ] 
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ধর্মঘট কালে পুরানে৷ শ্রমিক তাব স্থলে নিষুক্ত নৃতন শ্রঙ্গিককে 
দেখলে ক্ষিপ্ধ হয়ে উঠে। এর কারণ এই যে, এ পুরানে! শ্রমিক এ পদের 
উপব তার অধিকাব বর্তেছে বলে মনে করে। অন্য দ্রিকে মালিকরা 
মনে করে যে, যথেচ্ছ শ্রমিক নিয়োগে তাদেব অধিকার আছে । এই 
ক্ষেত্রে এই উভয প্রকাব মালিকানা বোধে মধ্যে একটি সামগ্তশ্ত আনা 
দখকাব। আমাদেব ভুলে গেলে চলবেনা যে বহু নেতে, 'মামাদবর 
মালিক, এই বলেও শ্রমিকরা গবৰ অনুভব কবেছে। অযিকরা মনে করে 
যে তা মন্য সম্প্দধ মত তাব এ পদটিও তাব নিজের । এ অবস্থাতে 
মালিকেব বব" খুশি হওয়া উচিত ইভা উত্রুগ দ্রব্যো্পাদনের সদা 
সহাযক। [ধমঘটব তিক্তাব প” এত মালিকানা-বোধেব জন্য 
শ্রমিকাদব পবান্রবাগ ফিবে আমে । এহ মালিকানা বোধ কোনও ক্রমে 
নষ্ট কথা উচিত শখ চাকপিতে স্বাশিতে শাম গুহপিগান্গ হর্য 
নিযোগ এব সদ সদব।বহাথ ঠভ ৭ না বেলিক ভক্ষণ শাখ । 
এই *ালিকান। বা ধর কারনে শশী তর শিপ জন্য গর সশ্ুভৰ 
কবে এঠ দলা একটা কষ্টিব গাল হাক অভভভি বল ৭ এ 
এ দ্রবাঞ্চনলি খাখাব গাতেব তৈধি _এঠ 177” আয বনু শ্রামককে গর্ব 
করাত নেহি । বিগত পুরুষে ট্রাশ্কাথ কোনও ম শাব্নগ হলে 
টউন্ধধাধিকারীদেন আমি ক্ষোভ কব ৩ শুন শি। “কন্ধ উহার নিনাতা 
স্বগতঃ বাজমিক্জিব অশতিপব প্ু্কে £ জনে আমি সক্ষেব জল ফেলতে 
দেখেছি । বৃহ অবধপবপ্রাণ্॥ বুদ্ধ ইপ্তিনিযাব এব, ৪ভাবমিষব তাদের 
দক্ষতা মূলক পূত কাধেব জন্চ আজও গবাঞ্চভব কবে। হহাব তার! 
মালিকানা-বোধের শক্তি কিৰপ অসীম তা বুঝা ষাবে 

[বতমান কালে একক ভাবে শিল্প-কাষের জন্য গবানুভবেৰ ক্ষেন্্ 
সীমাবদ্ধ হযে এসেছে । কাবণ, উদ্োগ-শিল্প সমূহে কোনও পণা দ্রব্য 
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একক তৈরি করার স্বযোগ নেই। এইখানে পরস্পরের সহযোগিতাতে 
যৌথ ভাবে দ্রব্য তৈরি হয়। এখানে শ্রমিকর] “এগুলি আমাদের হাতের 
তৈরি+ বা “এগুলি আমাদের ফ্যাকটবির “তরি দ্রব্য এই বলে প্রায় 
গর্বান্ুভব করে। বাজারে তাদের তৈরি দ্রব্যের প্রশংসা শুনলে 
মালিকদের মত তারাও গর্বান্থিত হয়ে উঠে । ] 

শ্রমিকদের প্রতি হুকুম প্রদানের রীতিনীতি, উর্ধ্বতনদের অধস্তনদের 
প্রতি ব্যবহার এবং বেতন প্রদান কালে ও শ্রমিক ভতিকালে ভব্যতার 
উপর এই 'মালিকানা-বোধের” শুভ স্চন! হয়ে থাকে । শ্রমিকদের 
পাৰ্বিবারিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিলে এবং উহাদের কাজ-কর্ম বহির্ভূত 
বিষয়ে সাহায্য করলে ফল সবৌত্তম হয়। এই বিষয়ে মালিক ও 
ম্যানেজারদের সদ! সচেতন থাকা উচিত । 

মালিকে-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে সম্পর্ক মধুর করতে হলে 
উপরোক্ত ব্ূপ কয়েকটি শ্রমিক-মনোবৃন্তির নান একটুও ক্ষুপ্ন না করে 
উহার বর্ধন ঘটানো দরকার | কিন্ত উহাদের মধো আরও এমন কয়েকটি 
বৃদি আছে ষাহার স্থযোগ গ্রহণ না করে মালিকদেণ উহার 
আগমনের মূল কারণ সবতোভাবে দূরীভূত করা উচিত হবে। 
শনিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট এপ ছুইটি প্রধান মনোবুন্তি নিক্পে ব্যাখ্যা সহ 
উদ্ৃত করা হলো। মালিকে-ভমিকে মধুর সম্পক অক্ষুন্ন রাখতে হলে 
শ্রমিকদের এই দুইটি উল্লেখযোগা বুনি সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত । এই 
বুন্ি দুইটি শ্রমিকদের মধেো অগ্ষশ।পনের কারণ ধাতে না ঘটে তা দেখা 
উচিত! ষে যে কারণে উহাদের উদ্ভব হয় তা তৎক্ষণাৎ দূর করা 
দরকাব। এই বৃত্তি ছুইটিকে বলা হয় পলায়নী বৃত্তি এবং আক্রমণী বৃত্তি 
[ ান্রমণান্মক স্বভাব ]। এই উভত় বৃত্তির বহিধিকাশের মূল কারণ 
নির্মল না হলে মালিকে-শ্রমিকে স্থায়ী সস্ভাৰ সম্ভব নয়। 
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[ শিল্পক্ষেত্রে এই অস্তুভ বৃত্তিদ্বধয়ের উপস্থিতির জন্ত দায়ী 
রহুবিধ কারণের বিষয় উল্লেখ করা যায়। উদ্যোগ-শিল্পের 
ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তি ভর্তি করা! ইহার অন্যতম কারণ। ইহারা 
সর্বক্ষণ অভিযোগমুখর হয়ে থাকে। উচ্চাকাজ্ষী অথচ অযোগ্য 
ব্যক্তি এই শ্রেণীর শ্রমিক । এদের কেহ কেহ নৃতন পরিবেশে নিজেকে 
থাপ খাওয়াতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রমিক ভর্তি দ্বারা ইহার 
সমাধান হতে পারে। এই দছুরবস্থার অপর কাবণ শিকল্পক্ষেত্রে 
অব্যবস্থা ও তংজনিত অস্থবিধা! এবং নানা অনাচার, অত্যাচার ও অবি- 
চার। এই সকল কারণ দূরীভূত হলে শ্রমিকদের মনে এই পলায়নী ও 
আক্রমণী বৃ্তি স্থান পাবে না। এর মধো অর্থনৈতিক, পাজনৈতিক এবং 
সামাজিক কাবণ'ও বিবেচনা করতে হবে|] 

( ২) পলায়ণী বুত্তি;- শ্রমিকরা সাহসের অভাবে ! কিংৰা 
প্রচণ্ড বাপাতে] আক্রমণে অসমর্থ হলে পলায়নী বুন্তি দ্বারা অভিভূত হর । 
আক্রমণী মনোবৃত্তি ক্রোধ প্রস্থত এবং পলায়নী মনোবুত্তি ভয় এস্ত 
হয়েথাকে | এজন্যে অভাব-অভ্তিযোগ ভারাক্রান্ত শ্রমিকবা স্থবিধা মত 
কর্ন ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে । উপযুক্ত কমের অভাবে পরিবাব 
ভারাক্রান্ত শ্রমিকরা বহুক্ষেত্রে কর্ম ত্যাগ করে অন্বাত্র চলে যেতে পারে 
না। এক্ষেত্রে দৈঠিক পলায়ন সম্ভব না ংলেওমনেব দিক হতে তাদের 
পলায়ন সম্পূর্ণ হয়। এখানে করত থেকেও তারা সর্বক্ষণ অন্যত্র কর্মের 
সন্ধানে বাপূৃত থাকে । ফ্যাকটরিতে স্বস্ব নির্দিষ্ট কাজ-কর্মে তাদের 
মন বসেনা। এর ফলে দ্রবোত্পাদনের হার কমে 'এবং বাতিল ভ্রব্যের 
সংখা। বাডে | এতে দৈব-দূর্ঘটনারও সংখ্যা বেড়ে যায়। | 

(৩) আক্রমণী বৃত্তি £__অমিকদের আক্রমণী 'মনোভাবকে ইংবা- 
জিতে আগেসিভ্‌ ইম্পালস. বলা হয়। আক্রমণী বৃত্তি এবং পলাক্বনী 
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বৃত্তি ছইটি বিপরীত ধর্মী মনোবৃত্তি। কিন্তু ষে কোনও মুহূর্তে একটি 
হতে অপরটি উদ্ভূত হতে পারে। সর্পজাতি আত্মরক্ষার্থে প্রথমে আক্রমণ 
করে এবং উহাতে বিপদ আছে বুঝলে তখুনি পলায়নপর হয়। অন্য- 
দিকে পলায়ন পর বিডাল প্রভৃতি জীব কোণ-ঠাসা হলে আক্রমণ করে 
থাকে! কিভাল জীবেব কোণ নেওয়। [ ৪0৪ ] যে কিরূপ ভীষণ তা 
সকলের জানা আছে । এই আক্রমণী-বৃত্তি আদিকালে বস্ত বা বাক্তিকে 
বিনষ্ট করে ক্ষান্থ হতো। এই সভ্য যুগে ইহা অপরকে অধীন করে বা 
তার ক্ষতি করে তৃপ্ন হয়। কিন্তু উত্তেজিত শ্রমিকদের অন্তনিহিত প্রতি- 
রোধ-শক্তিব অভাব ঘটলে এরা আদি যুগের মত বাক্তি ও বস্তর ক্ষতি 
করে । কষেকটি ভিংসাত্মক শ্রমিক-ধর্মঘটেব ক্ষেত্রে ইঠ1 আমরা পরিলক্ষা 
করেছি। শ্রমিকদে এই আক্রমণী বৃত্তি ক্রোধ প্রক্ত হয়ে থাকে । 
অবিচার ও অস্রবিধ! এসময় তাদের মারমুখী করে তলে । কয়েক ক্ষেত্রে 
ইহা জীবন ও সম্পত্তি নাশেবও কারণ হয়। [কখনও জববদস্তি কবে এবা 
মালিকদের নিকট হতে দাবি আদায় কবতে চেষ্টাকরে। | 
[ সমীল্ষী দ্বারা দেখা গিয়েছে যে স্বল্প সংখাক শ্রমিক আক্রমণী 
স্বভাবের এবং অধিকা-শ শ্রমিক পলায়নী স্বভাবের হয় | 'এর কারণ এই 
ষে. পারিবারিক দারিজ্রো পীড়িত হলেও এদের অধিকাংশের বিচার-শক্তি 
বজায় থাকে | বিপুলসংখাক শ্রমিকদে মধ্যে াজ স্ব সংখাক বেপরোয়। 
শরসিক একতাবদ্ধ হতে পারে । এই সময় তাবা গণ-বাক্প্রয়োগ বা 
মাস সাজেসশন দ্বারা পরম্পরকে প্রভাবান্বিত করে । এই একতাবহ্ধ 
খালঘু শ্রমিকর্দের ভয়ে ভীত থাকায় সংখ্যাগুরু শ্রমিক দল তাদের 
স্বাধীন ইচ্চা প্রকাশ করে না। এ অবস্থাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
তার! উহাদের অন্তবর্তী হয়ে থাকে । 2 
শষিকদের পনায়নী বুস্তি ভয় প্রস্তত এবং উহাদের আক্রমণী বৃত্তি 
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ক্রোধ প্রন্ত হয়ে থাকে । বনু ক্ষেত্রে এই উভয় বৃত্তির একটিরও বহি- 
বিকাশ সম্ভব হয় নি। আইন-শৃঙ্খলা [ পুলিশ ] এবং কর্মচ্যতির ভয়ে 
তারা আক্রমণে বা পলায়নে অপানক হয়েছে । আমর! জানি যে ক্রোধ 
ও ভয়ের একত্রে মেশ্রণ হনে ঘ্বণাব উদ্দেক কবে । [ ক্রোধ+ ভয়-দ্বণা ] 
যেহেতু আক্রমণী বৃত্তি ক্রোধ প্রন্তত এবং পলায়নী বৃত্তি দ্বণ প্রশ্থুত, সেই 
হেতু এই উভয় প্রকাণ বুনিব একত্র শিশ্রণ মালেকেব প্রতি এক 
বিজাতীয় ঘ্বণা মানে | টহা অতীব কগুদার়ক হলে শ্রমিকরা এ থেকে 
অব্যাহতি পাবার জনা উহা তাবা ভলবাব চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে এই 
ঘ্বণাব ক্ানণ বিদ্শিত না হয়ে উহ" প্রদমিত[ দিপ্রলড় ] হয়। 
ঈহাতে মনোবিজ্ঞান প্রদান ব! বিপ্রেশন বলা হয়। এই প্রদমিত 
স্বণাব কারনে মার্লকদের ভালে বা মন্দ প্রতিটি কাজ তারা অপছন্দ 
কবে । ইহাকে দক প্রকার মালিক-ধিরোধী কমপ্রেক্স বা মনোজট বলা 
যেতে পাবে! এ অবস্থাতে অকারণে কা সানান্ কারণে শ্রমিকরা ভ্রুদ্ধ ও 
উত্তেজিত হয়ে উঠে । কোনও ভূল বুঝাবুঝি অপসারণে এরা উদ্যোগী 
হতে চায় না । এব" অদঙ্গ ৪ মনি ভবিযোগা শ্রমিকেব হ্যটি করে থাকে । 
এব ফলে ফাাকটাএ* শখিকগাতিণ হার ও বাতিল দ্রবোর সংখ্যা বেড়ে 
ষায়। বপ। নালা, এনে মালক ৪ শ্রমিক উভধে সমভাবে ক্ষতি গ্রন্ত 
হুয়। 

মাকে-শ্রমি,ক সম্পর্কের বিষয় বিবৃত কবা। হলো । এবার শ্রমিকে- 
শমিকে সম্পকেণ বিষয় বলা যাক । শ্রমিক-সম্তোষ শুধু মালিক-শ্রমিক 
সম্পরকেপ উপর নিন্ধ করবেনা! উহা একজন সাধারণ শ্রমিকের সাথে 
অপব সাধারণ শ্রমিকের সম্পর্কের উপরও নির্ভরশীল । তদারকী কর্মী 
এবং সাধালণ শ্রমিকের মধো মধুর সম্পর্কও এজন্য প্রয়োজন । এইরূপ 
সামগ্রিক সন্তোষেব অভাবে উহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার 


১৬৩ 


অভাব ঘটে । এর ফলে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের উত্পাদন নিয়ত ব্যাহত হয় । 
শ্রমিকে-শ্রমিকে মধুর সম্পর্ক দুইটি মূল বৃত্তির কারণে বিস্বিত হয়। 
উহাদের যথাক্রমে স্থনাম-প্রিয়তা এবং ক্ষমতা -প্রিয়তা বলা ষেতে পারে। 
এই দুইটির অপপ্রয়োগ শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দিয়ে থাকে । শ্রমিকদের 
মধ্যে পবিদুষ্ট এই ছুইটি মানপিক বৃত্তি সম্বন্ধে প্থক পৃথক আলোচনা 
করবো । 

(৪) স্থনাম-টিবতা £₹_-এই স্থনাম প্রিয়তাকে লভ. ফর প্রমিনেন্ন 
বলা যেতে পারে । আমি দেখেছি যে উচ্চাভিলাষী কমী মাত্রই আঙ্ম- 
জাহিরের অভিপাধা হয়। হশহাকে নিজেকে সদা জাহিণ করার 
[ফোরক্রণ্টে হাপন] মনোবুন্ত বসা যেতে পাবে । বতমানে প্রচালড পদোর- 
তির প্রথা শ্রমিকদের সবদা নিহেদে কৃতিত্বকে সব সমক্ষে জাহির 
করার লন্য ব্যস্ত রাখে । শেখে স্পরেএ অপেক্ষা একজন উপধুক্ত 
ব্যক্তি তা মালিকের কাছে প্রমান করতে বদ্ধপবিকর । এই উন্মন্ততা। 
সাধারণ শ্রমিক এবং উহাদের তদারকী কীদে মধো মমভাবে দেখা 
যায়। এতদ্বারা তদারক্ণী কমীরা অধস্তন শ্রমিকদের নিকট হতে বাড়তি 
কাজ আদায় কবে মাপিকদেব খুশি কবে । 'এদেব এহ দূবলতাব গষোগ 
গ্রহণ করে দাশিকপা এদের মধ ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা কি করে 
ধাকেন। এব ফলে শ্রমিকদেব মনের ও দেহের উপব অধথা চাপ পড়ে । 
শ্রমিক-সংস্থা ! ইউনিয়ন ] সমূহের কতু পক্ষের সম্ভব মত ইহাতে হস্তক্ষেপ 
করে ইহ! নিবারণ কর। উচিত । এই ব্যবস্থা তদারকী কর্মী এবং 
সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ হুষ্ি কবে থাকে । মালিকের ইস্থা 
কাম্য হওয়া উচিত নয়। ইহা এই উভয় শ্রেণীৰ কম্মীদে৭ মধো অসহ- 
যোগিতা স্থট্টি করে। এতদ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি করে 
থধাকে। 


(৫) ক্ষমতা-প্রিয়ত। £__উদ্যোগ-শিল্পে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের 
মধ্যে এই ক্ষমতা-প্রিয়তা দেখা যায় [ইহাকে ইংরাজিতে লভ. ফর্‌ 
পাওয়ার বলা যেতে পারে ]1 এই স্থযোগে মালিক ও মানেজারগণ 'এক 
শ্রমিককে অপর শ্রমিক ছারা প্রয়োদন বোধে শায়েস্তা করে। প্রত্নোজন- 
বোধে অমিকদের মধ্যে এতদ্বারা বিভেদ হ্ষ্টি করাও হয়ে থাকে । এই 
ক্ষমতা-প্রিয়ত।৷ তদারকী কমীদেখ অকারণে 'বুলিইগতে [9115] 
পরিণত করে থাকে । প্রকারভেদে এই কমতা-প্রিয়তাব মধ্যে উপকারি- 
তাও মাহে । কোনও ক্ষেত্রে শঅমিকর!| কীভামাল এবং মেমিন স্মুহেবু 
উপ অগ্রাতহও অধিকার বিশ্তার করে নম? কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে 
বন্দ বধলে বাক্তণ উপ এও প্রতৃত বিস্তার কবতে চায়! প্রায়শঃ 
ম্যাণ্জাণ, ফোনম্যান এবং তলা 1৯, কমীদেখ এই স্পৃহা মানব-দানবে 
পরিণত করে। হই পনতা-প্রিয়ত। হতে পহু শ্রমিক নেতারাও মুক্ত 
নন। গা শিজেদের শ্রনিক-নজ্ঘের উপব “কচ্জত্র আধিপতা বিস্তার 
চপাব পরও খুশি নন। এপা তখন আন্ত [ বিরোধা ] শ্রখিক-সংস্থার 
উপর আধিপতা বিস্তার না করা পমনু শান নান না। অসিকদের 
নিয়োগধাপীদের | খালিক ] উপব ক্ষমতাৎ বহব দেখাবার জন্য তার! 
ব্গ্র হন। এব কপেম্বম্য হউপ্য়নে অন্ত্রাগা এক দল শ্রমিকের 
সাথে অপণ আম দলের শগভাব ক্ষ হজে থাকে । এই ক্ষ“তা-প্রিয়তা 
সামাগ্রক ভাবে অরমিক-সপ্তোধ বখে বাবে বাত করে। 

উপরে শ্রশিকদের বাক্তিগত খনোবুন্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হলো । 
কিন্ত উহাদেব এধ্যে বাক্তিগত মনোবুত্তি অতিরিক্ত দলগত মনোবুত্তিও 
দেখা যায়। শ্রমিক-সস্তোষধ বন্ষতে অভিলাষী মালিকদের উহাদের এই 
দলগত ম'নাবুল্তি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দবকার। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
মতামতের মদল-বদল কবে এরা একটি দলীয় মতামতের স্ন্তি করে। গণ- 
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ৰাক্প্রয়োগ [ মাস্‌ সাজেস্শন্‌] দ্বারা ইহা ত্তি করা হয়। এই ভাৰে 
ৰাক্তিগত স্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থের সহি হয়। এক্ষেত্রে তার। তাদের 
চিন্তাধারা একটি মাব্র খাতে প্রবাহিত করে থাকে । শ্রমিকদের এই 
দলীয় মনোভাব তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা ১) ক্রাউড টাইপ, , 
(২) ক্লাবটাইপ এবং (৩) কমিটনিটি টাইপ | ইহাদের মধ্যে 
প্রভেদ এই যে একটি ততে অপরটির বাধন আন্না হয়ে থাকে । শ্রমিকদের 
এই ক্রাটড, টাইপ. একতা! সাময়িক হয় এব; উহার শক্তি যত্সামান্য 
থাকে । ক্লাব টাইপ একতাতে মার কণেকটি ক্ষেত্রে তাবা এক কিন্তু 
অন্যানা প্রশ্রে তার! বিভিনমতি । [ এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও জাতি- 
গত প্রশ্নে বু ধন্ঘট দানা বার্ধোন। ] কমিউনিটি টাইপ. 'একতাতে 
শ্রমিকরা নিজেদে” একটি গোগীবদ্ধ প্রাণী মনে কবে । প্রতিটি বিষয়ে 
তারা জাতি, ধ১” ৪ সম্প্রদাহের উপ্েমত প্রকাশ করে । এই ধরনেব 
একতা এদেশের শ্রাদিকদেব মধ্যে এখনও কটি তয় নি। 'এই তিন 
প্রকার দলীয় মনোভাবাপন শ্রমিকদেব সন্থট্ি সাধনের পশ্তা ও বিভিন্ন রূপের 
হতে বাপা। মালিকরা শ্রমিকদের এই ক্রাব-টাইপ একতা ছুর্লতার 
স্সযোগ প্রায়ই নেন । এই স্থানে তারা খোজ নেন যে কোন্‌ বিষয়ে এব] 
ভিন্ন মতাবলম্বী । এব পর এদের মধ্যে বিভেদ আনয়ন কর কঠিন হয় 
না। এক্ষেবে মালিকদেব টচিত হবে যে তারা কোন কোন্‌ বিষয়ে এক 
মতাবলম্বী তার খোজ রাখ! | এই ক্ষেত্রে এরা তাদের এই এক মতটিকে 
বাড়তে সাহাষা করে তাদের সন্তোষ সাধন করতে পারবেন । মালিকদের 
উদাষোগী হয়ে নিজেদের শ্রমিকদের মধো একতা আনয়ন করা 
উচিত। এ বিষয়ে ধারা ভিন্ন মত অবলম্বন করেন তারা নিজেদের সধ- 
নাশ নিজেরা ডেকে আনেন । আমার মতে শ্রমিকদের বাক্তিগত মতা- 
মত এব" ডহাদের দলগত মতামত-_-তাদের এই উভয় প্রকার মতামতকে 
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আমার্ের সমান সম্মান দেখানো উচিত। এই উভয় মতামতের কোন্‌ 
মৃতটি কখন প্রাধান্য লাভ করবে তা বলা শক্ত । শ্রমিকদের এই উভয় 
মতামতের সহিত মালিকদের পরিচয় থাকা উচিত 

[ এ বিষয়ে মালিকদের নিস্পৃহতা এবং বিরূপতার কারণ বুঝ যায়। 
কিন্ত এই বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি কেন অমনোযোগী তা বুঝি না। 
মালিক ও শ্রমিকদের ন্যায় শ্রমিক-সজ্ঘগুলিরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়] 
উচিত । বলা বাহুল্য যে, এই ব্বস্তাপ উপব শ্রমিক-সজ্বগুলিব অস্তিত্ব 
এবং স্থায়িত্ব নিভব করে|] 


৮ 


পরিবেশ 


জীব মাত্রেই জৈব কারণে তাদের স্ব স্ব পরিবেশ দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। 
পারিপার্িক অবস্থা ও বাবস্থাকে পরিবেশ বলা হয়। উন্ভুম পরিবেশ স্বল্ 
কালে অধিক সংখাক উতকুষ্ট দব্যোৎপাদনের সহায়ক । এই পরিবেশ 
ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, ষথা__মানসিক ও বায়বিক। কর্তৃপক্ষেব এবং 
সহ-কমীদের সং বা অসং বাবহার ছাখ। মানসিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। 
আগি 'প্রথয়ে এই মানসিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করবো । 
কদধ দৈহিক আবহাওয়ার মত ফ্যাকটরি সমূহে অসহনীয় মানসিক 
আবভাওয়ারও হষ্টি হয়ে থাকে | | ফ্যাকটবির কায়িক পরিবেশ সম্বন্ধে 
আমি পরে আলোচনা করবো! |] আলোক-ব্াবস্থা, বাযূ-চলাচল. আর্রতা 
ও উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বায়বিক [কায়িক ] পরিবেশ কষ্টি হয়। এই 
পরিবেশের উপর শ্রমিকদেব স্বাস্থ) স্বাচ্ছন্দা, দক্ষতা প্রভৃতি নির্ভণ করে। 
ফ্যাকটরি গঠনের কালে উপ্ঝিনিয়ারগণ মনোবিজ্ঞানীদের সাথে পবামশ 
করলে এ বিষয়ের সফল হয়। পরিবেশগত মনোবিজ্ঞান বা এনভায় রন্‌- 
মেন্ট নাইকোলজি দ্বারা [ কেহ কেহ ইহাকে পরিবেশগত ইঞ্জিনিয়ারিং 
বলেন ] ইহার সমাধান হতে পারে। অন্য দেশে মনোবিজ্ঞানীদের 
পরামর্শ মত ফ্যাকটরি সমূহের নক্সা প্রস্তুত করা হয়। কিন্ধ এদেশের 
শিল্পপতিগণ এ+সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেন নি। 

(ক) মানসিক পরিবেশ :_-আমরা পরিবেশ শকটি দ্বারা শুধু আলোক- 
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বাবস্থা, উত্তাপ, শব্ধ, আর্দ্রতা প্রভৃতি দৈহিক ব্যবস্থা বুঝি এবং মনে করি 
ষে উহাদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাতে শ্রমিকরা সর্বোত্তম ভাবে কার্ধ করতে পারে । 
কিন্ত অনুরূপ ভাবে আকাক্া, ভয়, আশা, ভাবন]। বন্ধুত্ব ও শক্রতা' 
প্রভৃতি মানসিক পরিবেশও শ্রমিকর্দের উপর কার্ধকরী হয়ে থাকে। 
শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা এই মানসিক পরিবেশের উপরও নির্ভর 
করে। শ্রমিকদের এই ব্যক্তিগত বৃত্তি সমূহ পরে উহাদের গণ-চিত্তে 
স্থায়ী ভাবে স্থান করে নেয়। এর ফলে যৌথ-তীতি [ 8৪5 ], যৌথ 
ভাবনা, যৌথ-আন্তগত্য [ হ107819 ] প্রভৃতি স্থষ্টি হয়ে থাকে । এতছ।বা 
শ্রমিকে-শ্রমিকে এবং মালিকে-শ্রমিকে সহযোগিতার অভাব ঘটে । 
কয়েকটি ফ্যাকটরিতে একজন শ্রমিক অপর শ্রমিককে বিশ্বাস করে না। 
একজন অপর জনকে কোম্পানির দালাল [875] ভেবে ঘ্বণা করে। আবার 
এমন ফাাকটরি আছে যেখানে তারা মিলেমিশে সন্ভাবের সাথে কার করে। 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রায় পরস্পরের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছে । 
'এই কলহজনিত সহযোগিতার অভাবে এ ফ্যাকটরিতে বহু কর্মঘণ্ট। 
বৃথা নষ্ট হয়েছে । এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে উৎরুষ্ট 
দ্রব্যো্পাদনে বিত্ব ঘটেছে । বহু ফোরম্যান ও ম্যানেজার শ্রমিকদের 
সধো এই কলহের বীজ অকারণে রোপণ করে ফ্যাকটরিব যথেষ্ট ক্ষতি 
করে থাকেন। 

এই সকল ফোরমান ও ম্যানেজার শ্রমিকর্দিগকে তাদের তাবে 
রাখার জন্য এদের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি করে থাকেন । শ্রমিকরাও নিজেদের 
দলগত ন্বাথে এইরূপ বিভেদ কামনা করে । কিন্তু এতে অনুৎকৃষ্ট ও 
অকেজে। দ্রবা স্ষ্টি হয় এবং উৎপাদন হার কমে যায় । এর ফলে মালিকের 
লাভ কদ হয় এবং শ্রমিকরা কম বেতন পায়। কিন্তু উহার বিপরীত 
ক্ষেত্রে [দ্বিতীয়োক্ত) শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে সন্ভাব থাকে | সেই ক্ষেত্রে 
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তারা নিজেদের তলচুক শ্ুধবে নেয় এবং তার নিজেদের মধ্যে আলোচন। 
করে ফ্যাকটরির কাজ সহজ করে তুলে । ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন বিভাগের 
মধ্যে সহযোগিতা থাকাতে ঠিক সময়ে ঠিক মাল প্রা্তটি বিভাগে পৌছে 
ষায়। বহু দ্রব্য পর পর বহু বিভাগের কর্ম দ্বারা [1)79985585] শ্ষ্টি হয়। 
যে কোনও একটি বিভাগের কাজ খারাপ হলে & ভ্রব্যটি অনুত্কৃষ্ট বা 
বাতিল দ্রবা হয়ে ষেতে পারে । এই জনো শ্রমিকদের মধো সক্রিয় 
সহযোগিতার প্রয়োজন অসামানা । 

ফ্যাকটরির কদর্ধ মানসিক প্রিবেশের কারণ সম্পর্কে বহুক্ষেত্রে শ্রমিক- 
দের প্রতি ফোরম্যানদের অহেতক ছুব্যবহারের বিষয় বল। হয় | কিস্তি এই 
সকল ফোরম্যান কেন “বুলিই” [ ৮ম]]ড ] হয়ে উঠে তার হেতু অন্ু- 
সন্দান দ্বাবা জানা হয় না। এরূপ অন্রসন্ধানে জানা ষায় যে, উত্পাদন 
বুদ্ধ স্গঙ্গে তাদেব স্পাবিশ মানেজাবরা কানে নেন নী । অথচ 
উত্পাদন কমলে তাদেরকে কৈকফিয়খ দিতে হয় শ্রামকণ! বনু 
ক্ষেতে ভয়গ্রন্ত হয়ে উত্পাদন ইচ্ছা করণে কম করে| অনসন্ধাশে জানা 
যায় যে, একজন ধিক উৎপাদন করলে অপব জন যে তলনাতে কম 
উতৎপাদণ কবলে তাকে বমকা-ধ্দকি করা হয় অথচ তাদের 
প্রভোকের মেপিন শমান ভাবে উৎ্প্ট থাকে না। শ্রমিকদের মনে বহু 
প্রকার ভুল বুঝাবুঝি দ্বারা মনো জট [6০80019»] চষ্টি হয়। পন ক্ষেে 
অধিকদের চিন্তর-বিক্ষোভ 1 60006101) ] তাদের মনের বিচাব- 
শন্তি [75500 ] হরণ কবে। যে কোনও কারণে অ্রমিক অসস্তোষ 
ঘটুক না কেন উহ অসন্থষ্ট আমিককুল হি করে। এব ফলে ফ্ণাকটরিতে 
অন্রৎ্রুষ্ঠ ও বাতিল পণ্য-দ্রব্য ষ্টি হয়| এই জন্য এই সকল কুপরিবেশের 
মুল কারণগুলি খুজে বার করে উহাদেব নিরাময়ের বাবস্থা করা উচিত । 
উপধুক্ত বাকগ্রয়োগ [৪8889৪6101)] এবং চিত্র-বিশ্লেষণ দ্বার] 
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শ্রমিকদের বিবিধ মনো-জট, দূরীভূত কর। উচিত হবে। শ্রমিক-অসম্ভোষ 
সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে ঘটে না। পরিবার-ভারাক্রাস্ত শ্রমিক 
অধিক বেতন ও চাকুরির স্থায়িত, ছুটি ও নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্ত 
সেই সাথে কর্মক্ষেত্রে তার! সর্বোত্তম মানদিক পরিবেশও কামনা করে।, 
বহু শ্রমিক উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অভাবে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে 
অকুষ্ঠিত চিত্তে দারিদ্র্য পর্যন্ত বরণ করেছে। এ সকল ঘটনা হতে সুষ্ঠ 
মানসিক পবিবেশের প্রয়োজনীয় তা বুঝা ষায়। 

(খ) কায়িক পরিবেশ £__-এই কায়িক পরিবেশকে বায়বিক বা 
দৈহিক পবিবেশও বলা হয়। কার্য দৈহিক পরিবেশ শ্রমিকদের মনের 
উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আনে । উপযুক্ত আলোক-বাবস্থাব অভাবে 
এমিকদের কাজ-কর্মে অন্ুবিধা ঘটে | সেই সাথে তাদের মনে বিরক্তিবও 
নটি করে । প্রথমে ভাবা উত্পাদিত পণা-দ্রব্যেধ উচ্চ মান বক্ষা করতে 
প্রাণপণ চ৪%| কবে । কিল্ক কিছশণ পর ক্লান্ত হথে তারা কাজ-কর্মে 
বেপকোয়া হয়ে উঠে | “ব পণ ভাবা তাদের কশেব গাত ধীরে ধীরে শ্থ 
করে দিয়েখাকে খানেজারগণ ইহ খুঝলেও মালিকদের এই বাবদে খরচে 





বাজে করাতে পাবে না) এ বিষয়ে হবাবস্থা করা মাল এদেব আয়ন্তের 
মধ্যে আছে বুঝণে শ্রামণীবা অভিযোগমুখব হয়ে উঠে। এইজন্ত 
উৎকৃষ্ট ফ্যাকট রি হতে পিক ফ্যাকটগিতে কাজে ঢুকপে শ্রমিকরা [প্রথম 
দ্রিনেতেই |] বক্ষ হয়। শ্রমিকরা তাদে ফ্যাকটাবতে স্রপরিবেশ 
দেখলে ফাকটরি সম্বন্ধে গব অন্তভব করে। বাপ এই কায়িক 
পবিবেশ সম্পকিত বিবিধ বাবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। করুঝো। 

(১) বাযু-চলাচল £__ফাাকটবি গৃহে শ্রমিকর্দেও মামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য 
এবং দক্ষ সুষ্ট বাু-চলাচলের উপর নির্ভর করে। এই বাধু চলাচল 
বাতীত উহার আদ্রতা ও উষ্ণতার উপরও উহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও 
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দৃক্ষত! নির্ভর করে। বাযু-চলাচলের অভাব শ্রমিকদের মধ্যে কর্মরাস্তি ও 
অশ্বাচ্ছন্দা আনে । সকলে জানে যে, শ্বাস-ক্রিয় দ্বার] বায়ুর উপকারী 
অক্জান | 05%৪1॥ ] বিনষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্তে ক্ষতিকর কাএবন- 
ডায়োক্সাইড্‌. তৈরি হর; "্ন্যদেব মতে কারবন-ডায়োক্মাইড -এর 
আধিক্য শ্রমিকদের রত্ত বিষাক্ত করে । কেহ কেহ বলেন, দেহ হতে 
পদার্থ বিচ্ছুরিত হওয়াতে তান স্বাস্থ্োধ হানি হব । এর কারণ যাই 
হোক, বাধূর অভাব শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। 

এই ছুরবস্থার প্রতিষেধক বপে প্রত্যেকে বলবেন যে, দূষিত বায়ু 
বিদ্ুরিত করে যথেষ্ট নৃতন বায়ু প্রবেশ করানো হোক | একমাত্র এইভাবে 
শ্রমিকরা করক্লান্তি হতে রক্ষা পেতে পারে । বাষুচলাচল একদিকে 
দেহ হতে উদগত উত্তাপ বিদূরিত করে ও অপর দিক হতে ডহা দেহকে 
অতি-মার্দতা হতে বুক্ষী কৰে কিন্ত উষ্ণ বাষু ঘরে প্রবেশ করালে সতা- 
কল সমূহে [টেকনিক্যাল কাগ্ণে |] পণা-দ্রব্ব ক্ষতি হয়। আর্রতা 
অভাবে বয়ন শুত। বাবে বারে ছিডতে থাকে | এজনা সাধারণ ভাবে 
ফ্যাকটরি কক্ষে অতি মাত্রায় বাধু না ঢুকিয়ে মাত্র উহার সহজ চলাচলের 
ব্যবস্থা করা আমাদের মতে উচিত হবে। 

আর বা উষ্ শিশ্চপ [৪611 ] বাধু থ্াাশ-প্রশ্বাসের বারা অবিরত 
ফুলফুসের মধ্যে প্রবেশ করানো অতীব ক্ষতিকর । এতন্বারা ফুসফুসের 
ক্ষীণাকার মিউকাসের আচ্ছাদন ভারাক্রান্ত হয়ে শক্তিহীন হয় এবং 
তজ্জনিত উহা ক্ষতিকর জীবাণুর আদর্শ দন্মস্থান হয়ে উঠে। কিন্তু 
স্বাভাবিক বামু-চলাচল অবাহত থাকলে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায় । এই বিষয়ে মাপিক ও ব্যবস্থাপকর্দের অবহিত থাকা 
উচিত। 

[ জীবদেহে অনাবিল জৈব-বসায়ন প্রক্রিয়ার জন্ত ক্রমাগত উত্তাপ 


১১২ 


তৈরি হয়। এজন্য বিশ্রামকালে বা পরিশ্রম কালে [সর্ব সময়ে ] 
আমাদের দেহ হতে কম-বেশি উত্তাপ ক্রমান্বয়ে নির্গত হয় । এই উত্তাপ 
দেহ হতে এভাবে বাহিরে কিচ্ছুরিত না হলে মানুষের দৈহিক উত্তাপ 
উহাদের স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। এর ফলে দেহের উপরি 
অংশের রক্তধমনী হঠাৎ স্কীত হয়ে উঠে রক্তকে বাহিরের আপেক্ষিক 
ঠাগ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আনে । এতে দেহের আবশ্তক অংশ হতে বুক্ত 
অন্যত্র সরে আসে। এতে আমরা অকারণে অতি মাত্রাতে ঘর্মাক্ত হয়ে 
পড়ি। এই ঘর্ম বাযু-চলাচল দ্বারা অপসারিত না হলে শ্রমিকরা অতি 
সহজে কর্মক্রান্ত হয়ে পড়ে |] 

বায়ু অতি উষ্ণ বা অতি আদর” হওয়া উচিত নয়। ফ্যাকটরি সমূহে 
তাপের সমতা! রক্ষা করা উচিত | কিন্ত অগ্রিউদ্দীপক ফ্যাকটরিতে আর্দ- 
বায়ু এবং অন্ত হান্কা কর্মশালাতে উষ্ণ বায়ুর প্রয়োজন হয়। অপর 
দিকে শীতকালে উষ্ণ বাফু এবং গ্রীক্ম কালে আদ্র” বায়ু প্রয়োজন। কিন্তু 
স্থতাকল এবং বস্ত্রশিল্পে উষ্ণ বাযু উৎপাদনে বিদ্ব ঘটায়। উষ্ণতার 
কারণে স্কৃতা বারে বাবে ছিড়ে কাচামালের ক্ষতি করে । এজন্য আমি 
অন্য উপায়ে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছি । আমার নিজস্ব ফিতা- 
কলে আমি ইহার প্রথম পরীক্ষা করি। প্রতিটি নির্মীয্মাণ ফিতার 
তলাতে মেসল। করে জল রাখা হয় । এই জল ক্রমাগত বাম্পে পরিণত 
হয়ে উহ উপরের ফিতার স্থৃতাগুলিকে আদ্র রাখে । এর ফলে শীত- 
কালে উষ্ণবাযু কর্মশালাতে ঢুকালে দ্রবোত্পাদনেব কোনও ক্ষতি হয় 
নি। [পূর্বকালে ভারতে এই পন্থায় ঢাকাই মসলিন তৈরি করা হতো । ] 
এই কারণে আজও দেওয়াল বিহীন [ খুঁটির উপর রক্ষিত ] আটচালাতে 
কর্মশাল! স্থাপন করা হয়। এই প্যাগোডাকৃতি আটচালার একটি 
মন্েলের নমুন। প্রদত্ত হলে ! 
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কর্মশালার ছাদ বেশি নীচু হলে উহ উন্তপ্র [ বৌদ্রদগ্ধ ] হয়ে এ 
উত্তাপ নিম্ধে উহার তপ্ত রশ্মি বিকিবণ করে । এতে শ্রমিকরা বিনা 
পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে গরমে অস্থিব হয়ে পডে। এই ভাবে দেহের তাপ 
হারিয়ে তারা সহজে কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু কমশালার এ ছাদ 
অতি উচু হলে তাপ কমে কিন্ উহাতে অন্য এক বিপদ ঘটে। নীচের 
দ্রমিত বায়ু উপবে উঠে ছাদের নিয়েথাকে থাকে জমা হয়। সামান্য 
করটি চৌকা ক্ষুত্র ক্ষত্র ভেনটিলেটর উহা নির্গত করতে অক্ষম থাকে । 
[ ছাদ নীচু হলে ইহা জানালার পথ বহির্গত হতো । ] উহা ক্রমান্বয়ে 
ছাদের নিম্সে জমা হওয়ার পর এক সময়ে ভঠাৎ উহা! নীচে নেমে আসে। 
এই দুষিত বায়ু তখন শ্রমিকরা শ্বাসপ্রশ্শাসে ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিজেদের 
স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। কিন্তু উপরোক্ত নঝ্মাতে প্রদশিত পন্থায় কর্মশালা 
নিষ্সিত হলে এই দূষিত বাষু উপরে উঠে পরপর ছুইটি থাকের বিপুল ফাকে 
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নিগণত হয়ে ষায়। এসময় বিশুদ্ধ বায়ুও ত্বরিত গতিতে উহাদের এ 
বিপুল ফাকে ঢুকে নীচে নামতে থাকে । এই ভাবে নীচের চারি পাশ 
হতে এবং সেই সাথে উপরের চারি পাশ হতে যথেষ্ট বায়ু আপনা হতে 
এঁ কর্মশালা! প্লাবিত করে দিতে পারে । এই ভাবে উত্তম বামু-চলাচলের 
ব্যবস্থার পরিকল্পনা কর! যায় । এইরূপে নিগ্িত পিরামিভাকার আট- 
চালাতে ঢাকাই মসপিন প্রভৃতি বিখ্যাত দ্রবযসমূহ পূর্ককালে এদেশে 
তৈরি হতো । অধুনা কালে এই আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুর পরিমাণ ও উহাদের 
গতি পরিমাপক বহু প্রকার থার্মোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে । উহাদের 
যথাক্রমে কাটাথারমোমিটার, ওয়েট ও ড্রাই বাম্প থারমোমিটার, উলেন্‌- 
উইক থারমোমিটার ইতি বল হয়। ইহাদের সাহায্যে উষ্ণতা এবং 
আব্রতার পরিমাণ বুঝে ফ্যাকটরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলন্বন করা 
যেতে পারে । এইভাবে কর্মশালাতে শ্রমিকচ্যুতি, দৈব ছুর্ঘট ন1, রোগ- 
ভোগ, উত্পাদন হ্রাস প্রভৃতি সহজে এড়ানো যায়। 

এই ৰাদুতে আর্ত কম এবং শুষ্কতা বেশি থাকা উচিত। উহা! অবস্থা- 
ভেদে উষ্ণ ন! হয়ে শীতল হলে ভালো । উহাকে নিশ্চল [৪1111] অবস্থাতে 
না রেখে সদা সচল করতে হবে । এই বায়ু এক প্রকাবের ও এক ভাবের 
ন] হয়ে ইহার তাপ স্থানে স্থানে বিভিন্ন হওয়া উচিত। ছুঃখের বিষয় এই 
যে, এ দেশে মালিক ও ম্যানেজারগণ বাধ্য না হলে এই সম্বন্ধে মাথা 
ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না। 

(২) আলোক-ব্যবস্থা £_বাযু-চলাচলের অভাব শ্রমিকদের দেহ 
ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তজ্জনিত স্বল্প কালে উৎকৃষ্ট দ্রব্সামগ্রী 
উত্পাদন বাহত হয়। কিন্ত উপযুক্ত আলোক-ব্যবস্থার অভাব প্রতাক্ষ 
রূপে উদ্যোগ-শিল্লের ক্ষতি পাধন করে। ছুঃখের বিষয় যে ফ্যাকটবি- 
সমৃহে এই অত্যাবশ্ঠক আলোক-বাবস্থারই অভাব: দেখা যায়। 
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এই আলোক ব্যবস্থা দ্বারা মূল কর্মকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোক পৌছানো 
দরকার | বলাবাহুল্য ষে, ইহা অতি স্বল্প কিংবা অতি উগ্র হলে 
শ্রমিকদের স্থবিধা অপেক্ষা অস্থবিধা ঘটে । এতে উতরুষ্ট ফ্যাকটরিতে 
দ্রব্যোৎপাদন বাহত হয়। মানুষের চক্ষুর মণি ধীরে ধীরে কম বা বেশি 
আলোকে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু ইহা সীমিত না হলে চক্ষুতে অধথা চাপ 
পড়ে। স্বাভাবিক দিবালোক ফ্যাকটরির জানালার ধারে কর্মরত 
শ্রমিকর্দের পক্ষে যখেছ । কিন্ত এ দিবালোক উহার অভ্যন্তর ভাগে 
কম হয়। এক্ষেত্রে ছাদের স্কাইলাইট. হতে আলো এলে অবস্থার 
কিছুটা উন্নতি হয়। বহু ক্ষেত্রে জানালাতে ধুলা জমতে দেওয়া হয় 
এবং দ্বিবালও কালো হয়ে উঠে। এই অবস্থাতে এ জানালা ও 
দ্বিবালের মলিন রঙ প্রীয় শতকার ৪৩ হতে ৯” ভাগ আলো [শুষে] 
নষ্ট করে। এই জন্য ছ্িবাল সমূহ কখনও ছাই বঙেব হতে দেওয়! 
উচিত হবে না। আলোক বিচ্ছুবণের জন্য উহা সবদাই ধবধৰে 
সাদা বডের হওয়া উচিত। বর্ধাকালে ও বৈকালে পধাঞ্ধ দিবালোক 
পাওয়া যায় না। উপবস্থ পার্বতী অট্রালিকা সমৃহও | ব্যাড প্রানি ] 
এই দিবালোক অবরুদ্ধ করে। 

উপরোক কারণে ফ্যাকটরি সমূহে কৃত্রিম আলোকেন প্রয়োজন 
ভয়। সাধারণতঃ একটি জোর শা সম্পন্ন আলো ছাদের নীচে 
টাঙানে। হছ্। কিন্তু উহাতে চতুষ্পার্থে ছায়া পড়ে ও তজ্জনিত 
অসুবিধা ঘটে। কয়েকষ্টি টিউব বান্ধ লম্বালস্থি ও আড়াআডি রাখলে 
এই অন্থবিধা দূর হয়। আমার মতে একটি অতি জোর আলোর স্থল্লে 
তিনটি কম জোর আলো ক্রশ করে রাখলে ছায়া কম পড়ে। এছাড়া 
ধারে ধারে আলোক রাখা যেতে পারে। আলোক বিচ্ছুরণের জন্যে 
পিছনে আয়না বা চকচকে থোল রাখা ভালো । কিন্তু উহা একীতৃত 
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হয়ে উগ্রভাবে চক্ষুকে পীড়িত করলে চলবে না। আমার মতে কম 
উজ্জল আলো সমান্তরালে যথাযথ স্থানে কাখলে ফল উত্ত॥ হয়। 
ফ্যাকটরিব অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযাররী আলোক সমাবেশ করা উচিত। 
আলোকের অসুবিধা শ্রমিকদের কর্নক্লান্তি এবং শিবঃপীডার কারণ হয়। 
স্ব্লালোকে জোর করে উত্তম কাজ কবার চেগ্া কবলে এই অবস্থা 
অবশ্স্তাবী ৷ 

এক্ষণে এই কৃতিিম আলোক কিবপ আলোক হওয়া উচিত তা 
আলোচনা করা যাক! বৌদ্রালোক, স্কাইলাইট, বৈছ্যতিক আলোক, 
গ্যাসের আলোক প্রভাতি বিভিন্ন আলোকের ব্য যথেষ্ট প্রভেদ আছে । 
রারে কৃত্রিম আলোকে ক্রাত পোশাক গ্রায় দ্িনেব আলোতে ভালো 
লাগেনা । পঙ তৈরির কারখানাতে এইকপ তারতম্য লোকসানের 
কারণ ঘটার, অধুনা বু প্রকাণ ডে-লাইট-ল্যাম্পের স্থা্ি হয়েছে। 
উহারা যথাসাধ্য আলোক হতে পীত রশি কামযে দেয় । এই প্রকার 
আলো বহুলাংশে দিবালোকের সমতুল হয়ে উঠে । এই প্রকার আলোর 
আব উন্নতি ঘটলে একদিন এই সমন্তার সমাধান হবে। আমার মতে 
রাজে এই প্রকাব কুত্রিম দ্িবালোকেবই বাবস্থা করী উচিত। 

(৩) শব্দ রোধ £-ফ্াকটরিসমূহ হতে পুবোপুবি শব নিবোধ সম্ভব 
নয়। মেসিন থামালে এই বিরক্তিকধ শবও বন্ধ ভয়। কিন্তু উহা থামলে 
কারখানা ও বন্ধ হয়। 'এই শব্দাপেক্ষা তজ্জনিত স্পন্দন [ ভাইব্রেশন ] 
আরও খাবাপ। এই শব দ্বাবা ইছুর প্রভৃতি জীবের ক্ষতি হয় নি। 
কিন্ত এই শব্দ ও স্পন্দন একত্রে উহাদের নিহত করেছে । এজন্য 
মেসিন এমন “জবুত করে শক্ত ভূমিতে স্তাপন করতে হবে যাতে এ 
মেসিনেব কোনও অংশ এবং তৎসহ শ্রমিকদের দাড়াবার প্ল্যাটফর্ম 
একটুও না শাপে। তবে মেসিনের নিমাণ কৌশল দ্বারা উহা হতে 
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নির্গত শব্ধ যথেষ্ট রূপে কমানো ষায়। অনাবিল শব্দে মানুষ শীঘ্রই 
অভ্যস্ত হয়ে উঠে । আমি এক ভদ্রলোককে একদিন জিজ্ঞাস! করে- 
ছিলাম,-_-'আচ্ছা! আপনার এই রেল লাইনের ধারের বাড়িতে 
রেলের শব্দে রাত্রে ঘুম হয়? এই ভদ্রলোক একটু হেসে উত্তরে 
আমাকে বলেছিলেন,_প্রথম প্রথম একটু অস্থবিধা হতো। কিন্তু 
এখন রেলের শব 'না শুনলে ঘুম হয় না। বলা বাহুল্য, অনাবিল ও 
অভ্যস্ত শব্ধ অসুবিধার কারণ হয় না। কিন্ত ছাড়া ছাড়া [ ইরুরেগুলার 
ও ইনটারাপটেড] অনভান্ত শব্দ পীড়াদায়ক হয় । ফ্যাকটরির 
অভ্যন্তবে বাহির হতে কোনও শব এলে উহা! বিরক্তিকর হয়। কিন্ত 
ফাঁকটরির অভ্ান্তকেব ['অভান্ত ] শব্খ ক্ষতিকর হয নি। তত্রাচ এই 
শব্দ যথাসম্থব কমানো উচিত । মোটর চালকগণ জানেন যে, শ্রমিকরা 
গাড়িব হর্নে সে যায় না। এর কারণ বাহিরে এসেও যন্গের ঘর্‌ ঘর্‌ 
ধরনি তাদের খানে লেগে থাকে | এইজন্য বহুক্ষণ বাহিবের কোনও 
শব তারা ঠিক ভাবে শুনে না। বহু শ্রমিক ফ্যাকটরি কক্ষে শব্দের 
মধে পরস্পরের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বাকাযালাপ কবে । এর ফলে বাহিরে 
এসেও এই ভাবে উচ্চনাদদে তারা কথা বলেছে । এই জন্য তারা 
অতি শীঘ্র ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সম্থন্ধে শ্রমিকদের সাবধান 
হওয়া উচিত। উত্তাল শব্দে মধ্যে নিম্ন স্বরে কথা কইলে বরং তা 
ভালো খনা যার । এজন্য শব্দবহুল ফ্যাকটপিতে প্রয়োজন হলে নিম্ন 
স্বরে কিংবা ইশারাতে কথা বলা ভালো । 
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৪২ 
দৈবদুর্ঘট ল। 


এই হুূর্ঘটনাকে ইংরাজিহত আকসিডেন্ট বলা হয়ে থাকে। 
বলা বাহুলা যে, আকমিডেন্টেব কারণে শ্রমিকদের মত মালিকরা ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হণ । এই টবন্র্ঘটনার জন্যে মালিকদের ক্ষতি পুরণ বাবদ 
অর্থ দিতে হয় । শ্রমিকবা চিরজীবনেৰ মত ইহাতে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে । 
তাব! এতে কর্মে অক্ষম হলে তাদেব রুজি রোজগার নষ্ট হয়। এব ফলে 
অপবের গলগ্রহ হয়ে এর" মুতা ঘন্ধণ! ভোগ করে । মালিকদেরও এজন্য 
বহু দ্বা ও যগ্ধ প্বংস হযে থাকে এনহ তঙজ্জনিত তাদের উত্পাদন 
হাস হয়ে থাকে। উপবন্থ মতন শ্রমিক নিযোগ ও তাদের 
শিক্ষা-দীক্ষা বাবদ তাদের বু ক্গতি হয়। উদ্যোগ-শিল্ে এই 
দৈব-তূর্ঘটনা শিবাপণের প্রয়োজন সবাধিক। বর্তমান প্রবন্ধে দৈব- 
তর্ঘটনার মূল কাবধণসমৃহ এবং উহাব সংখ্যা কমানোর উপায় সম্বন্ধে 
আলোচন] করবো । তত্সহ কতো প্রকার দৈব-ছুর্ঘটনা উদ্যোগ-শিল্প 
ক্ষেত্রে দেখা যায় তাও বলবো । সাধাবণতঃ ব্হু কারের দৈব-ছূর্ঘটন। 
দেখা যায়, যথা (১) যান্ত্রিক, (২) ধবছাতিক, (৩) প্রপ্যগত, (৪) কায়িক 
ইত্যাদি । মালিকদের অবহেলা এবং শ্রমিকদের অসাবধানতাও 
নিবারণ-যোগ্য বহু দৈব দুর্থটনার অন্যতম কারণ । 

(১) ঘাস্ত্রিক দুর্ঘটনা :_-শ্রমিকদের অসাবধানতাবশতঃ তাদের 
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দেহাংশ যন্ত্রে প্রবিষ্ট হলে দৈব দৃঘটনা ঘটে থাকে । বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রে 
দোষের জন্য বিনা দোষে শ্রমিকদের আহত হতে হয়। দেব-দুর্ঘটনার 
কারণে ন্ত্র বিকল হলে কিংবা উহা! বিনষ্ট হলে মালিকের আর্থিক ক্ষতি 
হয়। কিন্তু সেই সাথে শ্রমিকের জীবনহানি ও অঙ্গহানিরও সম্ভাবন। 
আছে। প্রথমোক্ত দৈব-তুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি অর্থের ছারা পূবণ করা 
যায়। কিন্তু শ্রমিকদের দৈহিক ক্ষতি অর্থ দ্বারা পরণ করা যায় না। 
[আধিক ক্ষতি পূরণ এখানে নগশা ।] বলা বাহুলা যে, জীবন ও হত অঙ্গ 
ফিরে পাওয়া সম্ভব হলে আথিক ক্ষতিপবণেব কোনও গুশ্ন থাকতো ন1। 
বহু ক্ষেত্রে মেসিন খারাপ হয়েছে বা তাখারাপ হতে চলেছে বুঝেও ফোব- 
ম্যানরা তা মেরামত করার পরয়োজন মনে কবেননি। শ্রচিকদেব এতে কাজ 
করতে প্রায়ই টার মানা করেন শি। এমন কি এই সম্পর্কে শ্রমিকদের 
তারা সাবধান পর্ধন্তকবেন নি। এই সব বিপদ সঙ্কুল যন্থ অভিজ্ঞ শ্রমিকদের 
বিনা বিপদে চালাতে দেখে ভাব। ধবে নেন যে নবাগতবা ও উহা 
অনুরূপ ভাবে চালাতে পারবে । এপ ফলে নবাগত তরুন শ্রমিকরা & 
কষ্টসাধা যন্গুলি চালাতে গিয়ে প্রায় দৈব-দুর্ঘটনার কবলে পডেছেন। 
প্রায়শ: এ সকল যান্িক গোলযোগ এই নবাগত তরুণ শ্রমিকদের 
পূর্বাহে জানানো হর নি। বহু নবাগত যুবককে সম্ভাব্য যান্টিক বিপদ 
সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। এইজন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা 
তার! অবলম্বন করে নি। এইবার এই যান্সিক দৈব-ঘর্ঘটনা নিবারণের 
বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে বিবুত কর। যাক। 

ধারালো কলা ঘুক্ত গিলটিন যন্্রমুহে এমন লৌহ-ফ্রেম যুক্ত থাকা 
উচিত-_যাতে এ ক্ষুরধার ফলক পতনেব সাথে কর্ণরত শ্রমিকের দেহ 
উহ দূরে সবিয়ে দিতে পারে | কিণনা এ সকল যন্ত্র এমন লম্বা! লিট, যুক্ত 
ঢাকনা ছার! আবুত রাখতে হবে যাতে কর্তনার্থে লৌহ-সিট উহাতে ঢুকানো 
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গেলেও কোনও অঙ্গ তাতে ঢুকবে না । এত দ্ব্যতিরেকে বিপদ সঙ্কুল 
যন্ত্রাদির চতুর্দিকে লোহার রেলিঙ. দ্বারা ঘিরে রাখা ভালো । 

[ বহুক্ষেত্রে বহুকাল মেসিনের বিভিন্ন স্ক্রু ও নাট বোল্ট পরীক্ষা করে 
আট] হয় নী । ' অথচ বহুকাল ব্যবহারে উহ্বারা সাধারণ কারণে উপর্যু- 
পরি জাকিউ-এব জন্য আলগা হয়ে বায়। বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, 
উষ্ণত! ধাতুর প্রসারণ এবং শৈতা উহার সঙ্কোচন ঘটায় । এজন্য শীত- 
কালে এ আলগা নাট -বোণ্ট, হঠাৎ পড়ে যায় না। গ্রীক্মকালে মেটালের 
প্রসারণে এ আলগা নাট-বোণ্ট খসে পড়ে । তজ্জনিত কন্ডাগুলি খসে 
মেসিনে ঢুকে যায় । এর অবশ্যস্তাবী ফলম্বরূপ সমগ্র মেসিন ভেঙে-চরে 
দৈব তর্ঘটনা ঘটায়। প্রক্রুত বিষয় না বুঝে একত্রে এতোগুলি মেমিন ভাঙার 
কাবণ স্বরূপ কর্তপক্ষ উহাকে স্তাবোটেজ ভাবেন । কিন্ত দেখা যায় যে 
উপরোক্ত কারণে গ্রীষ্ম শুক হওয়ার সাথে সাথে একত্রে বন্ধ মেসিন এ 
ভাবে ভেঙে পডে। ] 

সহজ যন্ুসমূৃহে নবাগত ষুবক শ্রমিকদের এবং জটিল যন্থসমুহে 
পুরাতন অভিজ্ঞ শ্রমিকদের নিয়োগ করা ভালো । যুবকরা প্রায় অহেতৃক 
সাহসিকতা [738%800 ] দেখাতে বাস্ত হয়ে পড়ে। সম্থাব্য বিপদ 
সম্বন্ধে তাদের মধ্য বেপরোয়া ভাব থাকে । কিন্ত বয়স ও 
অভিজ্ঞতার সাথে এই সও ক্রুটি তারা শুধরে নেয়। এজনা বিপজ্জ- 
নক যন্থাদীতে মাত্র অভিজ্ঞ শ্রমিকরদেরই নিয়োগ করা উচিত । এই- 
ভাবে বিভিন্ন যন্কের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক নিবাচন দ্বার। দৈব দূর্ঘটনা 
নিবারণ করা যায়। 

[ কয়টি ক্ষেত্র দেখা গিয়েছে যে স্ব দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মজহরকে যন্ত্রে 
তৈল দেওয়ার বাজে নিযুক্ত কণা হয়। এ বাক্তি চোখে ঝাপস। দেখাতে 
তৈল-কাান যঙ্ধের ফেতে না রেখে য্ষের মধ্যে ফেলেছে । এব ফলে 
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সমুদয় যন্ত্রটি ভেঙে-চুরে গেছে। কিন্ত মালিকরা একে স্তাবোটেজ বলে 
ধরে নেন ।] 

যাহিক গোলযোগের সামান্য মাত্র সন্ভাবনা থাকলে উহা মেরা 
মত না করে কোনও শ্রমিককে ব্যবহার কঞ্তে দেওয়া উচিত হবে না। 
এজন্র দ্রব্যোৎ্পাদন ব্যাহত হলে তজ্জনিত ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া 
উচিত। নবাগত শ্রমিকদের যন্ত্রের সন্তাব্য বিপদ সম্বন্ধে গ্রয়োজনীয় শিক্ষা 
দিতে হবে। খুব বেশি পাকাপোক্ত না হলে কোনও শ্রমিককে একক ভাবে 
বিপজ্জনক যন্ত্র চালাতে দেওয়। অন্তায়। তাদের সাথে এক অভিজ্ঞ শ্রমিককে 
মোতায়েন রাখা ভালো । এই অভিজ্ঞ শ্রমিককে নবাগত শ্রমিকের দিপদ 
কোথায় তা সরজমিন বুঝিয়ে দিতে হবে । এইরূপ শিক্ষাকে বিপদ- 
নিবারণ শিক্ষা বলা যেতে পারে । যন্ব-পরিচালনা শিক্ষা এবং বিপদ- 
নিবারণ শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আছে। কিস্ক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
দরদের অভাবে মালিকগণ একট মাত ও অবহিত হতে চান না। 

বহু ক্ষেত্রে যন্থবিদ্গণের শ্রমিক-দরদী মণ না থাকাতে যন্থ নি্াণ- 
কালে ভারা উহ্হার পরিচালকদের বিপদাপদ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। 
তাদের মতেগন্ছেব বাবা সন্তাবা বিপদ সম্বন্ধে চিন্ত। করলে অধিক উৎ্পাদন- 
শীল যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উহাতে যন্ছের উত্পাদন ক্ষমতার হ্রাস 
ঘটবে। আমি মনে করি যে, এই উভয় বিষয় ম্মরণ রেখে যন্ত্রবিদ্‌ 
ইঞ্জিনিয়ারদের যন্ত্র নির্মাণ কর! উচিত হবে। এবিষয়ে প্রয়োজন মত 
তার] দ্েেহ-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের সাহাযা নিতে পারেন। 
যন্ত্রের সামান্য একটি লিভার একটু এদিক ওদিক করে স্থাপন করলে বনু 
দৈব-ছুর্ঘ টনা এড়ানে। সম্ভব | ধারা যন্ত্রকে আযান্সিডেণ্ট প্রুফ করে তৈরি 
করেন তারা জাতির নমস্ত ব্যক্তি । এজন্য বহু প্রকার দুর্ঘটনা 
প্রতিরোধক বা আযাক্সিডেণ্ট, গার্ড তৈরি করা যেতে পারে। 
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বহু ক্ষেত্রে বলা হয় যে দৈব-দুর্ঘটনা প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের 
দোষে হয়নি। এদের মতে বহু দৈব-হূর্ঘটনা আশাতীত ভাবে [অজ্ঞাত- 
কারণে ] ঘটে থাকে । এইরূপ দৈব-দুঘটনা যথাযথ সাবধানতা! সত্বেও 
ঘটে। এইজন্য উহ] নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত | 

আমার মতে আমাদের সীমিত [ 1)7)50 ] বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে 
আমর এইরূপ বলি। আমাদের হভিজ্ঞতা বুদ্ধির সাথে উহাদের ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাবে। এজন্য প্রাতিটি দৈব-র্ঘটনার জন্য [ ষন্ত্রগত ও উহার 
ফিটিং গত] কারণ যথাযথ ভাবে তদন্ত কর' উচিত। এই তদন্ত শুধু 
মাত্র এই সব ঘন্ত্রবাদ্রবা সন্গনদে করলে চলবে না। এই তদন্তে এ 
সকল যন্ত্রের উপকরণ [যে বস্ত ছার উল তৈরি ] সম্বন্ধে তদন্ত 
করতে হবে। 

(২) বৈদাতিক হছূর্ঘটনা £_বৈছাতিক অ-বাবস্থাতে ও ভূল 
ভ্রান্তির জন্যে উদ্যোগ-শিল্পে বহু দৈব-দুর্ঘটন ঘটে গিয়েছে ৷ বৈছ্াতিক 
তাব স্পঈগ হয়ে মৃতাব ঘটনা এদেশে বিরল নয | বৈদ্ভাতিক যন্থপাতি ও 
উহার তাব স্বাপন ও ব্যবহাকে একট সাবধানতা গ্রহণ করলে উহা। 
নিবারণ করা যায়। প্রায়ই শুনা যায় যে বৈদ্বাতিক তার উহার ত্তস্ত 
বিচাত হয়ে মাটিতে পড়াতে এই দৈব-ছু টন ঘটেছে । বহুকাল বাবহারে 
পদার্থ মারই কম জোব তয়েযায়। কিন্ধি উহ! কতটা কম জোর হলো 
তা মধো মধে; পরীক্ষা কবা হয় না । উপবজ্ধ শ্রমিক” প্রায়ই ববারের 
জুতা, দস্তানা এবং ববার আবৃত স্বাগুল যুক্ত প্রা ব্যবহার করেন না। 
অধিক ক্ষেত্রে বিদ্রাতের ধ্বংসকরী ক্ষমতা সম্ধন্ধে এবং উহার আধারভূত 
যন্ত্রের কাধ-কারণ সম্বন্বে-_-সমধিক জ্ঞানেব অভাবে মানুষ তার মহা 
কল্যাণকর এই বিছ্বাৎশক্তি দ্বারা নিহত হয়েছে । 

(৩) ভ্রবাগত ছুর্ঘটন1:--__কোনও ভারী দ্রব্য মন্তরকে পড়লে শ্রমিকদের 
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'আহত বা নিহত হতে হয়। ক্রেনের তার ছিড়ে প্রায় এইবপ অঘটন 
ঘটেছে । এর কারণ, তার যথাযথ ভাবে প্রতি দ্বিন পরীক্ষা করা হয় ন1। 
বহু ক্ষেত্রে মেসিন হতে দ্রবা বা পদার্থ তরল 7 ছিটকে পড়ে শ্রমিকদের 
আহত করে । ক্রটিপূর্ণ মেসিন চালানোর জন্তে যত্র তত্র ইহা ঘটে থাকে। 
উপর হতে পড়া ইট, পাথর ও মাল দ্বারাও বহু ব্যক্তি আহত হয়েছ । 
এইরূপ বিপদের সম্ভাব্য স্থান ঘিরে রাখলে অসংশ্রিষ্ট ব্যক্তিরা এইরূপ বিপদ 
এডাতে পারে । মই ও ভারাতে উঠবার কালে উহাদের ক্ষমতা ও অবস্থ। 
সম্বন্ধে প্রায়ই বিবেচনা কবা হয় না। ভাগ্যবিশ্বাী ভারতীয় শ্রমিক! 
সব বিষয়ে তাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকে । 

[নিরাপত্া সপাহ বা সেফটি উইকের প্রবর্তন করে প্রায়ই শ্রমিকদের 
তাদেধ টৈব-ছুর্ঘটনা স-পকিত সম্তাব্য বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া 
হয়। কিন্তু এ সকল বিপদ নিবারণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা 
শিক্ষা পায় না। কেবল মাত্র “বিপদ-_বিপদ' বলে ভয় দেখালে ফল 
আরও খারাপ হয় । এতে শ্রমিকরা অযথা ভীত হয়ে মনোবল হাধায় 
এবং এতছ্বাহা ঠৈব-দুর্ঘটনার কারণ ঘটায়। এইভাবে কাজ করলে 
শ্রমিকরা বিপদে পড়বে না এইটুকু মাত্র তাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। 
কিন্ত বিভিন্ন যন্ছে বিপদ বিভিন্ন হওয়ায় শ্রমিকদেব বিভিন্ন দলকে পৃথক 
পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার । এইজন্যে এদের 'এক এক 
দলের জন্য পৃথক পৃথক ক্লাশে পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়] দরকার । কিন্তু 
আমি হুঃখের নাথে লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে কতৃ পক্ষের প্রোপাগাপগ্া 
করার ঝেৌোক অধিক। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এতে কোনও 
উপকার হয় না। ] 

(৪) কায়িক দুর্ঘটনা £- শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক কারণে 
দৈব-ছূর্ঘটনা ঘটলে উহাকে শ্রমিক-বিজ্ঞানে কায়িক দৈব-দূর্ঘটনা বলা 
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হয়ে থাকে । আমরা গৃহ-নির্যাণ বত বহু মিশ্ত্রিকে উচু ভারা 
হতে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে দেখেছি । বহুক্ষেত্রে বৃট্টির জন্যে 
পিছল বা মস্থণ হওয়াতে ইহা ঘটে থাকে । অতএব নিশ্চয়ই ইহা! 
নিবারণ-যোগ্য--বহু ক্ষেত্রে ক্রেনের দড়ি ছি'ডে পড়াতে বা বংশ বা লৌহদণ্ড 
ভাঙাতে ভাবী দ্রব্য দ্বার পিষ্ট হয়ে এরা আহত হয়েছে । মাল-মশলা নিকৃষ্ট 
হওয়াতে বহু শ্রমিক ভেঙ্গে পড়া পাচিল বা ছাদ চাপা পড়ে আহত 
হয়েছে । বয়লার ফেটে শ্রমিকদের আহত হওয়া কোনও এক স্বাভাবিক 
ঘটনা নয়। এঁবয়লার ফাটাব কারণ এবং উহার সম্ভাবনা না বুঝার জন্য 
কেহ না কেহ দায়ী। অসাবধানতা বশত: এদের দেহাঙ্গ ষন্ত্রে ধত হওয়াতে 
বু শ্রমিক আহত হয়েছে । আট সাট হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি না 
পরে ঝলঝলে ধুতি আদি পোশাক পবে কাজ করলে এরপ 
প্রায়ই ঘটে। য্ত্রেরে দ্রোষের বদলে শ্রমিকের নিজ দোষে 
দৈব-ছুর্ঘটন1 ঘটলে ইহাকে কায়িক দৈব-ছূর্ঘটনা বলা হবে। এইব্নপ বহু 
দৈব-দূর্ঘটন1| শ্রমিকদের অমনোফোগিতার জন্েও ঘটে গিয়েছে । 
একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক বসরের পর বংমর বিনা বিপদে কাজ 
করেছে । তা সবেও সে একদিন হঠাৎ এক নিদারুণ দৈব দুবিপাকে পড়ে 
গেল। এই ক্ষেত্রে নিছ্ের উপর অতি বিশ্বাস থাকা এবং দারুণ যাস্ত্রিক 
গোলষোগ অগ্রাহা করার জন্যও এরূপ ঘটে থাকে । এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়! 
ষেতে পারে যে তার অমনোযোগিতা ও বেপরোয়া ভাবই এর একমাত্র 
কারণ। কিন্তু একজন মনোযোগী ও সাবধানী প্রবীণ শ্রমিকের মধ্যে 
এই অসাবধানতা ও অমনোষোগিতা কেন এল? এইবপ অকস্মাৎ, 
দৈব-ছুর্ঘটনার পর ইহা! আমাদের তদস্ত করে বার করা উচিত। শ্রমিক- 
দের এই কায়িক দৈব-ছুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ সমূহ নিম্ে বিবৃত, 
করা হলো। 
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(ক) দুর্ঘটন] প্রবণত £-_এই দুর্ঘটন। প্রবণতাকে ইংরাজিতে বল 
যায় প্রোন্নেস [ :০70688 ]| এক একজন শ্রমিকের মধ্যে এই 
দুর্ঘটনা প্রবণতা থাকে । এজন্য আমর! একই ব্যক্তিকে বারে 
বাবে দর্ঘটনাতে পড়তে দেখি। তুর্ঘটন1 ভীতি এদের মধ্যে খুব বেশি দেখা 
গিয়ে থাকে । প্রোপাগাণ্ডা মূলক দূর্ঘটনা সম্পকিত পোস্টার এদের ভীতি 
আবও বাড়িয়ে দেয়। [ইহার প্রতিষেধক পূর্বে বল! হয়েছে ।] সকল ক্ষেত্রে 
ইত যে বিচার-বৃদ্ধিব [জাজমেণ্ট ) অভাবের জনা হয় তানয়। বহু 
ক্ষেত্রে এরা এদের কমতালকে যন্ত্রের গতির সাথে লাতে পারে নি। 
কয়েক ক্ষেত্রে এদের রি-আ্যাকশন টাইম অতি মাত্রীতে দূর্বল থাকে | এজন্য 
প্রয়োজন মত এর! ত্বরিত গতিতে হাত বা পা সরাতে পারে নি। এই 
সকল ছুর্ঘটনাপ্রবণ বাক্তিরা উদ্যোগ-শিল্পে অন্গপযুক্ত শ্রমিক । শ্রমিক 
ভতি কালে এদের বাদ দেওয়া উচিত। কিংবা এদের হান্ধা 
মেসিন বা অন্য নিরাপদ কার্ষে নিযুক্ত করা উচিত । 

[শ্রমিকদের 'প্রতিক্রিয়া-শক্তি বা রি-আকশন টাইম মাপার জন্যে 
মনস্তাত্তিক ষন্ত্র আছে। যন্ধের বোতামে হাত রেখে এদের উপরের 
আলে। জল! মাত্র তা টিপতে বলা হয় । এই আলো দেখা এবং বোতাম 
টেপার মব্যে বায়িত সময়কে এ ব্যক্তির রি-আাকশন টাইম বলা হয়। 
ইহা ঘূর্মান ড্রামের কার্ডে বা অন্য যাক্িক ব্যবস্থাতে ধর] পড়ে। 
এক সেঃকগ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে এক সিগমা বলা হয়। 
এই মিগমার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত বি-আযাকশন টাইম 
পরিমাপ করা যায়। ] 

এতদ্বাতিরেকে বহু শ্রমিক স্বায়ু-দৌর্বল্য, লো বা হাই ব্লাড. 
, প্রেশারে ভূগে থাকে । এই রোগ কার মধ্যে কখন আমে তা জানা যায় 
না। এ জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রমিকদের দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর! দরকার । 
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(খ) অসাবধানতা £__বহুক্ষেত্রে শ্রমিকরা হাফ প্যাণ্টের বদলে 
কাপড় পরে কাজ করেছে । এর ফলে এদের কাপড়ের খুঁট যন্ত্রের দাতে 
আটকে গিয়েছে। ক্ষতিকর ধুলা, ধোয়া, বায়ু এড়ানোর মত নিবারক- 
পরিচ্ছদ তার! পরিধান করে নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, রবার গ্লোভ. ও 
জুতা না পরে এদের পাওয়ার হাউসে কাজ করতে দেওয়া হয়। এদের 
বাবস্ৃত প্রাস-এর ডার্ট রবার দিয়ে মোড়া থাকে নি। বহু ক্ষেত্রে এদের 
ব্যবহৃত চক্ষুর গগল্স [ চশমা ] ভাঙা থাকাতে অগ্রিশিখার ছুটন্ত কণি- 
কাতে তারা অন্ধ হয়েছে। ছোট ছোট ধাতুর কণিকা হতে চক্ষু রক্ষা 
করার জন্য জালিযুক্ত হুর্ঘটনা নিবারক চশমা এদের দেওয়। হয়ন] | উপ- 
রন্ধ এদেশের শতকবা ৪০ ভাগ শ্রমিকের চক্ষু খারাপ থাকে । প্রোটিনহীন 
খাগ্ গ্রহণ এবং অতি পরিশ্রম এর জন্য দায়ী। চক্ষু হানি অপেক্ষা মৃত্যুও 
বোধ হয় মঙ্গলকর হয়ে থাকে । নকল হাত-পা দ্বারা হয়তে। কাজ 
চালানো যায়। কিন্তু নকল চোখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রমিকদের 
প্রদত্ত গ্যাস-মান্ব, রবার দস্তানা ও লৌহ শিরস্্রাণ ক্রটি পূর্ণ হয়ে থাকে। 

(গ) কম-ক্রান্তি £_ বহু ক্ষেত্রে দৈহিক, মানসিক ও সায়বিক কারণে 
দৈহিক দুর্ঘটনা সমূহ ঘটে থাকে । এই কর্মক্লান্তি শ্রমিকদের সহসা! 
অন্যমনস্ক করে তুলে । ঘবের সগ্য ঘট৷ অশান্তি বহু ক্ষেত্রে হঠাত্-ছুর্ঘটনার 
অন্ততম কারণ। এই দৈহিক, মানসিক এবং স্নায়বিক কর্মক্লান্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে পূর্বে বল! হয়েছে । এক্ষেত্রে উহার পুনকুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কয়েক 
ক্ষেতে ছ্বিধাবিভক্ত মনৌষোগ [ডিভাইডেড.আ্যাটেন্শন্] এবং হঠাৎ চিত্ত- 
বিক্ষোভ এবং অন্তস্থতার কারণেও দৈব-ছুর্ঘটন! ঘটে । এজন্য অসুস্থ ব্যক্তি- 
দের দ্বারা কর্ম করানে। অনুচিত হবে । বহু ক্ষেত্রে ফেটিগ কমানোর জন্য 
ফ্যাকটরিততে রেডিও যোগে গীতের বন্দোবস্ত কর! হয়েছে। ইহা 
মাত্র হাকা যন্ত্-সঙ্গীত হলে ফল উত্তম হয়। কিন্তু ক-সঙ্গীতে এর ফল 
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বিপরীত হয়ে থাকে। কর্মকালে এ গানের কথা বুঝার চেষ্টাতে এদের 
মনোযোগ দ্বিধা বিভক্ত হয়েথাকে । এই কারণেও বহু ধব-ছুর্ঘটনা 
ঘটে গিয়েছে 

(ঘ) দৃষ্টিহীনতা বহু শ্রমিকেণ দৃষ্টিশক্তি কম থাকে। 
কয়েক ক্ষেত্রে উহা শতকরা ৪০ তাগেরও বেশি ক্কা। কিন্ছ 
এ বিষরে যথোচিত পরীক্ষা না করে তাদের ভি করা হয়। এই দুষ্টি- 
শক্তির স্বল্পতার কারণেও বহু দৈব-ছূর্ঘটনা ঘটে থাকে । দৈহিক 
কৌ-অন্ডতিনেশনের অভাবও এই ধ্দব-দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে । কিন্ত 
অধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দষ্টশক্তির স্বল্পতা উদ্যোগ-শিল্পে দৈব- 
দুর্ঘটনার প্রধান কারণ । 

(ড) মনো-প্রদমন £_বহু শ্রমিক [মেয়েদের মধ্যে অধিক ] 
একটু ভীতু স্বভাবের হয়ে থাকে । কিন্তু কার্ধ কালে তারা জোর 
করে তাদের ভীতি প্রদ্মন করে। কিন্ত এই প্রমিত ভয় তাদের 
ছুর্বল মূহুর্তে কখন যে বার হবে তার স্থিবতা নেই । 'এই প্রদমিত 
ভয়ের হঠাৎ বহির্বিকাশের কারণেও বনু দুর্ঘ টন] ঘটে গিয়েছে ৷ এই ভয় 
প্রদমিত না করে আত্মবিষ্লেষণ ও বাক্প্রয়োৌগ দ্বারা উহ] বিদূরিত করা 
উচিত। 

(চ) অস্থিরতা £-_বাটা ফিরার তাগিদে বা অন্ত কারণে 
শ্রমিকদের মনে অস্থিরতা আসে । প্রায় দেখা গিয়েছে যে ডে-মিফটের 
[দিব] শেষে এবং নাইট লিফটের প্রথমে অধিক টৈব-দুর্ঘট”1 হয়। 
ডে-মিফটের কর্মীরা শান্ত মনে প্রথমে কাজ শুরু করে। কিন্তু 
শেষের দিকে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে। বহুক্ষণ কর্মবিরতির পর 
নাইট-সিফটেব কর্মীরা কার্ধে এসে প্রথমে উত্তেজিত থাকে । কিন্তু 
ভোরের শান্ত পরিবেশ তাদের শান্ত করে। বাড়ি ফিরার তাগিদ, 
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কিংব৷ ক্ষুধার উদ্রেক, স্বাভাবিক বাঘু চলাচল এবং উপযুক্ত রূপ আলোক 
এবং উত্তাপ বা শৈত্য শ্রমিকদের দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করে । এই নকল 
পরিবেশ সম্ভৃত প্রতিকূল বা অন্থকুল ব্যবস্থার উপর এই টৈব-ছূর্ঘটনা ঘটা 
বা না ঘটা নির্ভর করে। অস্থবিধার মধ্যে কাজ করলে কিংব! কর্মচাতুর্ষের 
অভাব ঘটলে এবং দাঁড়াবার বা বসবার বেকায়দাতেও দৈহিক ভারসাম্য 
হারিয়ে বহু শ্রমিক দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে । 

(ছ) স্বয়ংক্রিয়তা £_-বনু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশীর অতি 
স্বয়ংক্রিয়তা টব ুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে । কয়েক ক্ষেত্রে হঠাৎ 
এদের এক মেসিন হতে অপর মেসিনে কাজ করতে দেওয়া হয়। 
পূর্ব মেসিনে স্থষ্ট [অভ্যন্ত ] কর্মতাল এবং স্বয়ংক্রিয়তা নৃতন মেসিনে খাপ 
খাওয়াতে সময় লাগে। কিন্তু এ জন্য যথেষ্ট সময় এদের না দিয়ে এদের 
উৎপাদন বাড়াতে বলা হয় । পেশীর এই অতি স্বয়ংক্রিয়তার জন্যে এরা 
অতকিতে নিজেদের হাত বা পা এগিয়ে বা পিছিয়ে এনেছে । এর ফলে 
এর! অতকিতে দৈব-দূর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে । 

(জ) পরিবেশ চক্ষু, কর্ণ প্রভাতি বাহ ইন্ড্রিয়ের অন্ক্রমিক 
বোধ-কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে । অতি শবের মধ্যে থেকে কিং! 
অন্ধকারে বহু কাল কাজ করলে মস্তিষ্কের এ সকল বোধ-কেন্দ্র নিস্পৃহ 
হয়ে উঠে। ইহার দ্বার? শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক বধিরতা বা দৃষ্টি- 
হীনতার স্যত্ি হত্র। এর ফলে সতকীকরণী শব্ধ সময় মত এরা শুনতে 
পায় নি। অন্ধকারে বা স্বপ্ন আলোকে কাজ করলে এ আধ-আধার 
[ আলো-ছায়। ] তাদের মধ্যে দৃষ্িত্রম আনে । এতে দূরের দ্রব্য কাছে 
ও কাছের দ্রব্য দূরে এবং উচু ভ্রব্য নীচে এবং নীচু ত্রব্য উচুতে মনে হয়। 
এই কারণে তারা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনে অপারক হয়েছে। 
কম-বেশি উত্তাপ ও আলোছায়া জনিত বিভিন্ন স্তরের আলে! ও বাছুর 
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বিভিন্নরূপ ঘনত্তের জন্য বায়বীয় মরীচিকা কিংবা রিফ্র্যাকশন স্থষ্টি হওয়াও 
অসম্ভব নয়। খনিগভে [ মাইন ] কর্মরত শ্রমিকদের সম্বন্ধে ইহা! বিশেষ 
রূপে প্রযোজ্য । বাহিরের সমুজ্জল দ্রিবালোক হতে হঠাৎ খনিগঙ্ডের 
অন্ধকারে এসে চক্ষু অভ্যন্ত না করে চল।-ফেরাতেও বহু খনি-শ্রমিক 
দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে । 

(ঝ) মতিভ্রম £__-কখনও কখনও মানসিক কারণে অমিকদের 
মতিভ্রম হয়। এই সময় মরণ যেন তাদের নিজের কাছে 
ডাকতে থাকে । এ সময় এরা এমন কাজ করে যা স্বাভাবিক মনে তাবা 
করে না। কোনও উচু ছাদে উঠে কেহ নীচুতে 'লাফাই-লাফাই' মনে 
করলে লাফাবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা! তাদের পেয়ে বলে । রাত্রে গভীর 
জলাশয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলেও এইরূপ অনুভূতি মনে স্বান 
পায়। এই সময় কোনও কারণে মনের প্রতিরোধ-শক্তি ছুবল হলে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরা বহু অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। কিন্ত ইহার মূলে থাকে 
অন্য কারণে আম্মহত্যার ইচ্ছা! প্রস্থুত কোনও এক প্রদমিত মনো-জট 
[ কমপ্রেক্স ]। মনোবিঙ্লেষণ দ্বার! শ্রমিকদের 'এই সব মনোজটের মূল 
কারণ খুজে বার করে বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা তাদের ণরাময় করা যেতে 
পারে। 

বিঃ দ্রঃ£হযানসিক বধিরতা এবং দৃষ্টহীনতা প্রাপ্ত কয়জন শ্রমিককে 
পরীক্ষার জন্য শব্খবহুল আধ-অদ্ধকার ফ্যাকটবি হতে সরিয়ে এনে 
আমার গ্রামের নিজস্ব রুষিক্ষেত্রে আমি পাঠাই । এই সাথে তাদের 
হরমোন ইনজেকশন এবং প্রোটিন খাগ্ প্রদান করা হয়। ফলে, মস্তি 
তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্পকিত বাহা ইন্দ্িয়ের অনতক্রমিক বোধ-কেন্দ্রগুলির 
উপর চাপ ন। পড়াতে এগুলি পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে । এই ভাবে 
এরা ধীরে ধীরে এ মকল মানমিক রোগ হতে মুক্ত হয়। এই পরীক্ষা 
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হুতে বুঝা! যায় ষে এন্ছ্রিক দৃষ্টিহীনতা এবং বধিরতার মত মানসিক 
বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু উহা এক্ড্িয়িক 
বধিরতা এবং দৃষ্টিহীনতা হলে তাহা৷ ট্হিক গিকিৎসা দ্বারা নিরাময় 
করার প্রয়োজন হয়। এজন্য ছয় বৎসর অন্তর এদের এন্রিক দষ্টি ও শ্রবণ 
শক্তি সম্বন্ধেও নিশ্চিত হবার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা করানো উচিত। 

[ পরিসংখ্যা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে তাপমাত্রা এবং ফেটিগ বাড়ার 
সাথে দৈব-দুর্ঘটনাব সংখ্যাও বেড়ে যায় । জোব করে সামান্য উৎপাদন 
বুদ্ধি বু সংখাক দৈব-ছুর্ঘটনার কাবণ হঃ | প্রথর গ্রীষ্মের দুপুর বেলাতে 
দৈব-দুর্ঘটনার সংখা! বেডে যায়। এই সব অন্থবিধাতে ওদের অভান্ত 
হওয়ার পর অবশ্ঠা এরূপ দুর্ঘটন। কম ঘটে। 

মানুষ প্রারৃতিক শক্তিকে আপন তাবে এনে উদ্যোগ-শিল্পে উহাকে 
আজ নিয়োগ কবেছে। তাই সে নিজ ₹ই এই নৃতন পরিবেশে নিজেকে 
খাপ খাওয়াতে বাধ্য ' অন্যথায় সে নিজের স্থ্টি দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। এজন্য আমাদের প্রধান কতবা এই নূতন পরিবেশের উপযুক্ক 
করে শ্রমিকদের তৈরি করা। এজলা যথেষ্ট গক্ুবষণা করার প্রয়োজন 
আছে। “এইটুকুব জন্যে বেচে গেছে" কিংবা 'যাক্‌। ম্বল্গ আঘাতে 
বক্ষা পেল” ইতাদি বাকালাপ নাধাবণ মানুবদের মধ্যে প্রায় শুন! 
যায়। কিন্তু এইরূপ অহেতুক আত্মগ্নাঘার দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান 
হয় না। ইহাব নিবারণের জন্ঞা প্রয়োজনীয় বাবস্থা অবলম্বন করা 
দরকাব। কিন উহা সুষ্ঠ ভাপে কবতে হলে ফাকটরি সমুহের দৈব- 
তুর্ঘটনার উগ্রতা [ফ্রিকোয়েন্নি] প্রথমে বার করতে হবে। ইহা 
বাতিরেকে এ সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়। 
ফ্যাকটরি'ত দৈব-ছূর্ঘটনার উগ্রতা অধিক হলে বুঝতে হব ষে এ 
স্থানের ব্যবস্থীপনাতে যথে্ গোলযোগ আছে। 
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এইবার এ দেব-ছুর্ঘটনার উগ্রতা [£'989895 ] বার করার 
উপায় সম্থন্ধেআমি আলোচন| করবো । কোনও নিগিষ্ট সময়ের মধ্যে 
নির্দি্ সংখ্যক কর্মী সম্বলিত ফাকটরিতে সংঘটিত টব-দূর্ঘটনার 
সংখ্যা দ্বারা এই দৈব-ছূর্ঘটনার উগ্রতা নর্ধারিত হয়। ধরা যাউক 
সম্বংসরের মধ্যে এক হাজার কমী সম্বলিত ফযাকটরিতে পাচ শত দুর্ঘটন। 
সঙ্ঘটিত হলো । এখানে দৈব দুর্ঘটনার বাখসরিক উগ্রতা ধরা যেতে 
পারে [ ১০০০ _€৫০০--৫০০ ] পাঁচ শত। কিন্তু এতো সহজে ফ্যাক- 
টরিতে দৈব-দূর্ঘটনার উগ্রত' স্থগারুরূপে নির্ণর কর! যায় না। কারণ, 
ব্সরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ এ সংখ্যক শ্রমিকরা ফ্যাকটবিতে 
শ্রম করে নি। ধরা যাউক, এক হাজার শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র এগারো 
মিফটে কাজ করেছে । এর পর দেখতে হবে তার! এরূপ কতো সপ্তাহ 
কাজ করেছে। ধরা যাউক, অনুসন্ধানে জান] গেল ষে তারা বন্সরে 
মাত্র এ ভাবে সপ্তাহ প্রতি ১১ সিফট করে ৫১ সপ্তাহ কাজ করলে! । 
এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ষে সারা বঙ্লরে মাত্র [ ৫১৮১১ ৯৫১০৭০- 
৫৬১০০০ ) পাঁচ লক্ষ একঘটি হাজার ওআকার সিফট কাজ করেছে। 
এই ভাবে অঙ্ক কষে বুঝা! যায় যে এক হাজার শ্রমিক ব্সরে পাচ লক্ষ 
একফট্রি হাজার সিফট কাজ করে মাত্র পাচশত দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে । কিন্তু 
দৈব- দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি ব দুর্ঘটনা-উগ্রত। বার করতে হলে প্রতি 
সিফটে কতে। ঘণ্টা কাজ করা হলে! তা অগ্রে বার করা দরকার। ধরা 
ষাউক, এই শ্রমিক বৎসরে একান্ন সপ্তাহ এবং প্রতি সপ্তাহে আটচন্লিশ 
ঘণ্টা কাজ করেছে। তাংলে তারা এক হাজার ঘণ্টা কাজের মধ্যে 
কতোগুলি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটালে ? এই তথ্যটি দৈব-দূর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি 
বার করার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হুব। [৫১১৮৪৮১১০০৪ ]। 
এই হিসাব মত এঁফ্যাকটরির বাৎসরিক দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা হবে৷ 
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£১৮৪৮-5২৪৪৮। এইভাবে আমর দৈব-দুর্ঘটনার বাৎসরিক উগ্রতা 
বুনি অনুধাবন করে ফ্যাকটবিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারি। 

খনি-গর্ভের দেব-ছুর্ঘটনার জন্য অধিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকর! দায়ী 
থাকেন। [কোনও স্থানে বিপদ জ্ঞাপক পাগল! ঘণ্টার ব্যবস্থা আজও 
করা হয় নি। উপরের সাথে নীচে টেলিফোনের সংযোগও থাকে না । ] 
মালিকের অতি মুনাফা লাতের স্পৃহা দুর্ঘটনার অন্যতম 
কারণ হয়। এইজব্য মজণুত শালবন্ী ছাদে লাগিয়ে উহার ধ্বস 
নিবারণ করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্য অপসারণের পর উহার 
ফাক যথাষথ ভাবে বালু দ্বারা ভতি করা হয় নি। এমন কি স্বাভাবিক 
কয়ল! ” খনিজ ত্রব্যের স্তস্তগুলি পর্বন্ত অপসারণ করা হয়। [মাটির 
তলাতে দ্রব্য না থাকলেও মালিকরা কমীদের বলেন যে উহা! আরও বেশি 
উঠানো হয় না কেন?] সামান্য গ্াাস জাত হলে উহার বুদ্ধি অনুধাবন 
না কবে উহাকে অগ্রাহ্য কর হয়েছে । ইলেকট্রিক টর্টেব আলোর 
বদলে আজও কেরামিনের আলো ব্যবহার করা হয়। ধুমপান আদি 
সেখানে যথাধথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। দায়িত্বশীল অফিসারগণ কখনও 
মাটির উপর হতে উহার নীচে নামতে চান না। শ্রমিকদের আত্ম- 
রক্ষার্থে গ্যাসমান্ক প্রভৃতি এবং অগ্রিনিবাপক যন্থাদদি তাদের 
সাথে দেওয়া হয় না। খনি আইন লঙ্ঘন করার জন্যে 
অধিক ক্ষেত্রে দৈব-ছুর্ঘটনার কারণ হয়। কনট্রাটটারের অধীনে নভিশ 
কমী নিয়োগ খনি-দূর্ঘটনার অপর এক কারণ । 
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২৯০ 
শ্রমিক-ভততি 


সাধারণতঃ ফ্যাকটরিতে কর্মের প্রয়োজনে কোনও এক পদ 
[0০৪] সৃষ্ট হয়। পরে এঁ পদের জন্য উপযুক্ত কমীকে নির্বাচন করা 
হয়। এখানে কর্মের প্রয়োজনে পদ সৃষ্টি করে এ পদেব গ্রয়োজনে কর্মী 
সংগৃহীত হয় । অধুনা দেখা গিয়েছে যে স্বজন পোষণের জন্য প্রথমে 
একজন কমী [মান্তষ ]ঠিক করা হয় এবং তারপর ভাব হয় যে তাকে 
তার উপযুক্ত কি পদ দেওয়া হবে। এর পর এ পদ্দের উপযুক্ত কোনও 
কর্ম ঠিক করা হয়। এখানে কমীর প্রয়োজনে পদ এবং এ পদের 
প্রয়োজনে কর্ণ তৈরি হয়েছে । সাধারণতঃ স্বজন-পোষণ [ নেপোটিজম্‌ ] 
বললে আমরা ঘা বুঝি তদপেক্ষা এই ব্যবস্থা আরও ক্ষতিকর। এখানে 
করেকজন্ ব্যক্তিকে-নিপ্রয়োজনে কাজে বহাল করে অর্থের অপচয় কব: 
হয়। 

[ কয়েক ক্ষেত্রে ্টিল কণ্টোলারকে ফিসারি এক্সপাট এবং ফিসারি 
এক্সপার্টকে ট্টিল কনট্রোলার করা হয়। এরূপ অবস্থাতে ফলাফল 
সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক | মহাযুদ্ধের সময় এপ ঘটনার বিষয় 
শুনা গিয়েছে । এর ফলে কাজ মন্দ না হলেও ভালো হয় নি। কারণ 
ঠাট বজায় রাখতে অযথা ব্যয়ভার বেড়ে গিয়েছে । এই অবস্থাতে হেড 
ক্ার্করা সেখানে প্ররূত কম কর্তা হয়ে উঠে। ] 

বহু স্থলে কাজ-কর্মে অপারক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। ফলে 
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সহকর্মীদিগকে নিজেদের কাজ-কর্মের সাথে এ ব্যক্তিরও কাজ-কর্ম করে 
দিতে হয়। উপরন্ত তার অক।জগুলি সারবার জন্যে তাদের বাড়তি 
পরিশ্রম করতে হয়। এই অবস্থাতে কম্চারীদের যৌথ-আহ্গত্যের 
[ 7001816 ] হানি হওয়া অবশ্রান্তাবী। সাম্প্রদায়িক নিয়োগ প্রথার 
প্রচলন থাকা কালীন প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটতো৷। তলে গেলে চলবে 
না যে শিল্প-প্রতিগানসমূহ কোন ও এক দয়া-দাক্ষিণ্োর স্থান নয় । 

কারখানাসমূহে তিণটি গুধান উপাদানের প্রয়োজন,যথা-_(১)কাচামাল, 
(২) যন্থপাতি এবং (৩) মানুষ । ইংরাজিতে একে পঞ্চ “এম” কার [14] বলা 
হয়, _মেন্‌ [ 176). ], মনি [10009], মেগিন, মাইণ্ড ও মেটিরিয়াল। 
এই গ্রবন্ধে আমি মাত উপরোক্ত কয়টি প্রধান উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্রমিক নিয়োগের রীতি-নীতি আলোচনা করবো । উদ্যোগ-শিল্লে 
মানুষ বাতীত অন্যান্ত প্রত্যেক উপাদ্দান বাছাই-এর কাজে যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলঙ্গিত হঘ। কাবখানার বীক্ষণাগারে কাচামাল সমূহ 
পরীক্ষা না করে তা ক্র করা হয়নি! উপরন্ধ কর্মকর্তার! এ কীচা- 
মালেব বাজাব দর সঙ্গন্ধে যাচাই করে তবে তা ক্রয় করেন। কোন 
যন্ধপাতি ক্রয় কালে ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা উহাদের 'উুৎবার্ত। ঞঈ্খানুপুঙ্খ 
রূপে পরীক্ষিত হয় । কিন্তু দুঃখের বিষয় ষে, কারখানা প্ররুদত সদ 
শ্রমিক বাছাই করার কোনও স্থব্যবস্থা এদেশে নেই । 

এদেশের ফ্যাকটবির মালিকরা ভূলে যান ষে, সকল ব্যক্তি সকল 
কাজের উপযুক্ত হতে পাবে না। যেব্যক্তি করনিক রূপে অকৃতকার্ধ 
হয়েছেন, সেই ব্যক্তি একজন দক্ষ কারিগর রূপে খ/াতিপাভ কবেছেন। 
একজন যন্ত্রবিদ্‌ ফ্যাকটরির এক বিভাগে দক্ষতা দেখালেও সে উহার 
অন্ত বিভাগে অন্তবূপ ভাবে দক্ষতা দেখাতে পারে নি। এজন্য সমান 
স্থযোগ-স্থবিধা ভোগী ছুই ব্যক্তি পাশাপাশি বসে কাজ করেও সমান 
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দক্ষতা দেখায় নি। এর কারণ এই যে, প্রতিটি মানুষের মানসিক ও 
দৃহিক শক্তি সামর্থ্য ও উহাদের গঠন প্রতিটি কাজের পক্ষে উপযুক্ত 
হয় না। এই কারণে বহু ব্যক্তি ফ্যাকটরিব কাজে অসফল হয়ে কর্মত্যাগ 
করে চলে যায়। কিংবা কর্তৃপক্ষ লোকসান বাচাবার জন্যে তাকে 
কর্ম হতে বরখাস্ত [ পদচ্যুত ) করতে বাধা হয়। 

এই কারণে উপযুক্ত বাক্তিকে তার উপঘুক্ত কর্মে নিয়োগ ন৷ 
করলে মালিকরা সবিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হযে থাকেন! প্রথমতঃ এতে 
তাদের ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উৎকুষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা কমে যায়। 
দ্বিতীয়তঃ সেখানে অযথা শ্রমিকচাতির হার | পেবার টান আউট ] অতি 
মাত্রাতে বেড়ে যার । এই শ্রমিকচ্যতির হার না কমলে উদ্যোগ- 
শিল্পের উন্নতি অসম্ভব । এই শ্রমিক-চ্যুতির জন্য মালিকরা নানা ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন । 

[ শ্রমিক প্রবেশের সহিত শ্রমিক নিগমনেব তুলনা কবে ফ্যাকটৰি 
সমূহের বা্সরিক শ্রমিকচ্যুতির হার বাব কণ। হয়েথাকে। নিয়োক্ত 
রূপে অন্ক কষে শ্রমিকচ্যাতির বাৎসরিক হার শিকপিত হয় । 


আমিক প্রবেশ--াটিহএ 
শ্রমিক নির্গমন 
শ্রমিক চ্যৃতি 
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সারা বংসর ১০০ জন শ্রমিক ভত্তি হলে এবং & সময়ের মধ্যে ৬৭ 
জন শ্রমিক চলে গেলে এ ফ্যাকটরির বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির ছার 
হবে ৪* জন। ইংরাজিতে এইরূপ শ্রমিকচ্যতিকে বলা হয় লেবার 
টার্ন আউট । এই বাৎসরিক শ্রমিকচ্যতির হার বেশি হলে বুঝতে হবে 
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যেএঁ শিল্পের প্রশাসন ব্যবস্থাতে গলদ ঢুকেছে । এর আস্ত প্রতিকার 
না হলে সর্বনাশ আগতপ্রায় | ] 

বিঃ দ্রঃ--কর্মক্ষেত্রে কাজ-কর্মে অপারক হলে সকল শ্রমিক তাদের 
কাজে ইস্তফ! দিয়ে চলে যায় না। কিংবা তারা অদক্ষতার জন্য 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতাড়িত হয় না। কেউ কেউ কোনও প্রকারে 
অন্নসংস্থানার্থে তদারকি কমীদের অন্গ্রহে কিংবা অনন্তোপায় হয়ে 
দকল অন্থবিধা সহ্য কবে ম্বস্থামে রয়ে গেছে। কিন্ক মনেব দিক হতে 
তারা সকল সময় পলা'নপর থাকে । জোর করে কর্মবত থাকাতে 
তাদের কাজকর্ম ভালো হঘ ন|। শেস-বেশ এদের বহু ব্যক্তি স্থবিধা 
মত অন্যত্র কাদ নিয়ে চলে যায় । তাব কলে উৎকৃষ্ট পণাদ্রবোব উৎপাদন 
অতি মালাতে বাহত হয । বু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অবিচার 
ও উতপীড়নের জন্য ধহুলন পদতভাগ করেছে । এইবরূপে শ্রমিক নিক্ষ- 
মণের হারুকেও বল হয় শ্রমিকচ্যুতি | 

শ্রমিক-চাতির হার বেশি হলে উদ্যোগ-শিন্ে ক্ষতি অসীম । শ্রমিক- 
চ্যতি জনিত ক্ষতি সম্বন্ধ মালিকদের কোনও ধাবণা নেই । এজন্য এই 
বিষয়ে তারা মনোযোগী হন শি, বরং প্রয়োজনান্ষায়ী নিক্ষান্ত 
অমিকদেব স্থলে তারা অবশীশাক্রমে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন । 
এদের কেউ কেউ এও মনে কবেন যে এতে লাত বৈ ক্ষতি নেই। 
নৃতন শ্রমিকের পে-স্কেল নিম্ন হতে শুরু হওয়ায় এতে তারা৷ লাভবান । 
উপরস্ত স্থায়ী পদে শিষুক্ত হতে এদের দেরি হনে কোম্পানির যথেচ্ছাচারের 
স্ববিধা। এজন্য কেউ ফ্যাকটরির কর্ধে ইস্তফ] দিয়ে চলে গেলে এব উদ্বিগ্ন 
হন না। [আজকাপ একবার ভি করে শ্রমিক ছাণটাই-এএ আইনগত 
অস্বিধ' আছে। ] কিন্ত অন্ত দিক হতে এরা এজন্য ভীতি গ্রদ রূপে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এই ক্ষতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা 


১৩৭ 


হলো। এতে বুঝা যাবে যে, শ্রমিকচ্যুতির ফলে লাতের বদলে লোক- 
সান হয়ে থাকে। 

(১) প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষার [অত্যাস] অভাবে নৃতন শ্রমিকরা 
ক্ষিপ্রগতিতে স্ব্ঈকালে উতরুষ্ট দ্বব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে নি। 
স্বপ্ন সময়ে উতকৃষ্ট দ্রব্যোৎ্পাদনের জন্য যে কর্মচাতুর্ধ ও ক্ষিপ্রতা 
[ ক্ষিপ্রগতি ] প্রয়োজন তা অর্জন করা সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। 
বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের উত্কধতার অভাব দক্ষ শ্রমিকরা কর্মচাতৃর্ষ দ্বারা পূরণ 
করে নেয়। কিন্ত পুবানো৷ শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকরা এই 
বিষয়ে অপারক হয়। 

(২) প্রয়োজনীয় অভ্যাস, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে দৈব 
ভর্ঘটনার সংখা বেডে গিয়েছে । বন শ্রমিক এইরূপ ছুর্ঘটনাতে আহত 
হলে কাজ-কর্মের অসুবিধা হয়। [ অভিজ্ঞতার অভাবে মেসিনসমুহ 
এরা ভাঙলে ভক্োত্পাদনেধ ক্ষতি হয়ে থাকে |] উপবুস্ধ এজন্য 
ক্ষতিপূরণ বাবদ মালিকদের বহু অর্থ প্রদান করতে হয়। ঘন ঘন 
দুর্ঘটন1 সকল শ্রেণীর শমিকদের মনে বিকপ প্রতিক্রিয়া আনে । এমন 
কি হুপ্দক্ষ কাবিগরদেব মনেও উহা ভীতির সর্গার করে । 

(৩) শ্রমিক-নিয়োগ বিভাগের কমীদের শ্রমিক নিয়োগ কালে 
উহাদের সহিত যূলকাত [ প্রার্থী-সাক্ষাৎ ] করতে হয়! এই বাছাই-এর 
কাজে তাদের যথে্ট মেধা ও সময় নষ্ট করতে হয়েছে। উপবস্থ সংশ্রি 
করনিকদের এই জন্যে বত কাগজ-পত [ফর্ম] নই ও সময় ব্যয় কবতে 
হয়েছে । যে কোনও কারণে ফ্যাকটরিতে শ্রমিক চ্াযতি হোক না কেন 
সাধারণ দৃষ্টিতে উহা শ্রমিক-ছণাটাই- এর পর্ধায়ভূক্ত হয় । এইজন্য মালিক- 
দেরও এতে কম বদনামের ভাগী হতে হয় নি। চতুর্দিকে রটে যায় ষে 
অমূক প্রতিচানে কোনও ভালো লোক টে'কে থাকতে পারে ন!। 
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(৪) বিতাড়িত শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকদের 
শিক্ষাদানের জন্ত ফোরম্যান ও বড়ো মিস্ত্িদের বহু কর্মকাল অযথা নষ্ট 
হয়। এই সময় বারে বারে এদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখতে হওয়ায় 
তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাঁজ-কর্ম ভালো করে করতে পারে নি। 
সারা বৎসর এই ভাবে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হলে মালিকগণ সামগ্রিক 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। উপরন্ত শিক্ষণ কালে এরা যথেষ্ট কাচা মাল নষ্ট 
করে। এই সময় এরা বহু বাতিল সামগ্রী ও নিশ্নমানের দ্রব্য তৈরি 
করে। ্‌ 

উদ্দ্যোগ-শিল্পের উপরোক্ত রূপ আঘধিক ক্ষতি ব্যতীত এর দ্বার 
সমাজ ও গাষ্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে । এই ভাবে বারে বারে বরখাস্ত ও 
বিতাড়িত হলে তরুণ শ্রমিকদের মনে অক্ষমতার গ্লানি ও আত্মধিকারি 
আসে । অথচ উহ্ার1 জীবনের অন্তান্য ক্ষেতে সফল হতে পারতো | উচ্চা- 
কাজ্কী মেধাবী বালকরা বারে বারে এই ভাবে বরখাস্ত হলে বেপরোয়া 
হয়ে এদের অনেকে অপরাধী-জীবন যাপনে অভ্যান্ত হয়। এক শ্রেণীর 
অপরাধী স্থির ইহা অন্যতম কারণ । বলা বাহুল্য যে, না পাওয়ার চেয়ে 
পেয়ে হারানে! আবও কঞ্ঠকর। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা দেশের মধ্যে অযথা 
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে। 

অধুনা অমিক আইনে একবার কোনও শ্রমিককে ভতি করা হলে 
তাহাকে সহজে কর্মচ্যত করা যায় না। তাকে চারসিট দিয়ে বু 
কানুন মেনে লেখাপড়ার পর বরখাস্ত করতে হয়। এতে বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের অন্রসরণ করতে হওয়ায় বহু কাল অতিবাহিত হয়। 
এতদ্ব্যতিরেকে বরখাস্ত শ্রমিকদের শ্রমিক-আদালতে অভিযোগ দায়ের 
করারও অধিকার আছে। এই বাব্দ আইনজীবী দ্বার। মালিক পক্ষ- 
সমর্থনের ব্যাপারে বহু অথ বায় হয়ে থাকে । এই ৰিচার বা তদস্ত শেষ না 
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হুলে তাদের স্থানে কর্মী নিয়োগ সম্ভব নয়। [উভয়ের মধ্যবততী স্থানে 
কনসিলিয়েশন অথরিটিও আছেন। এরা নানা ভাবে বরখাস্ত শ্রমিককে 
পুনর্হাল করানোর চেষ্টা করেন। ] উপরশ্থ শ্রমিক সজ্ঘগ্তলি হতে 
এইরূপ বরখাস্ত কালে প্রচ বাধার স্থষ্টি করা! হয়। হঠাৎ কম্চ্যুত হলে 
বরখাস্ত কর্মীদের স্ত্রী-পুত্রের অশেষ দুর্গতি হয়। এরা আত্মীয়বর্গের 
আশ্রয় থেকে বার হয়ে এ সময় স্বাধীন ভাবে বাস করায় পুনবায় তাদের 
পূর্বস্থানে তার] ফিরে যেতে পারে না । এই জন্য তাদের পুনর্বাসনের তখন 
প্রশ্ন আমে । অন্ত্র চাকুরি যোগাড় করাও অতে! দিন পবে তাদের পক্ষে 
দুরূহ হয়ে উঠে । এই ভাবে কাউকে বরখাস্ত হতে দেখলে কর্মরত দক্ষ 
শ্রমিকবা সহকর্মীদের উপব সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে । মূল কারণ বৃঝবার 
চেষ্ট! না করে তারা মালিকদের উপব বিরূপ হয়। তারা ফাকটরির লাভ- 
লোকসানের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়ার জন্তে এইরূপ ঘটে । 

উপরোক্ত কারণে খুব বেশি অনহনীয় না হলে কর্তপক্ষ কোনও 
শমিককে একবার ততি করে তাকে ছাটাই করতে আগ্রহী হন না। 
ব্যবন্থাপকগণ ও তদারকী কমীর! বহুশ্গেত্রে ঝামেলা এডানোর জন্য 
এদের বরদাস্ত করেছেন। এর ফলে বহু অক্ষ কর্মী তাদের কর্ধে বহাল 
থেকে,গিয়েছে । আজকাল শুধু ওআর্ক ফ্যাকটরিতে ভালো কাজ হয় না। 
বহু দক্ষ কর্মীর সাথে শাত্র চার জন অদক্ষ কর্মী নিযুক্ত থাকলেও এ টিম্‌- 
কর্মীদের যৌথ কর্মে অবনতি ঘটে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে কাজ 
কর্মে নীচুমানের আবিভাব হয়। 

ষ্ঠ ভাবে [ বৈজ্ঞানিক পন্থাতে ] উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ ছারা মাত্র 
এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়৷ সম্ভব। সুষ্ঠ ভাবে কর্মী 
নিক্জেগার্থে বহু প্রকার পদ্ধতির প্রচলন আছে । সাধারণতঃ প্রার্থী- 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 'ও পরোক্ষ পরীক্ষা, আ্যাপ্রেন্টিস গ্রহণ এবং বুদ্ধি পরিমাপ 
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প্রভৃতি দ্বারা দক্ষ কমীদের নিয়োগ করা হয়। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থাতে 
নির্বাচিত উপযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার ফ্যাকটরির উপযোগী শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে তুলা সম্ভব। এইবার আমি এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধি- 
পরিমাপ প্রভৃতিতে অবলম্বিত কলা-তকৌশল এবং রীতি-নীতি সম্বন্দে এই 
পুস্তকের পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। 
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সপ ৪৮০ 
প্রার্থী-সাক্ষাৎ 


সাধাবণতঃ প্রারথী-মাক্ষাৎ দ্বারা [উনটাবভিউ ] উদ্যোগ-শিল্পের 
উপযুক্ত শ্রমিক ভি করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ 
প্রথাতে যথেষ্ট অস্থৃবিধা আছে ৷ এক নম্বব প্রাথীর সহিত মুলকাতের সময় 
কর্মকর্তার যে মনোভাব থাকে উনবিংশতম প্রার্থীর সাথে মূলকাতের সময় 
তার সেই মনোভাব থাকে না। কারণ সময় প্রবাহ মাহষের ব্যাক্তত্তের 
মুহুমূহু পরিবর্তন ঘটায়। কয়জন অনফল কর্মপ্রার্থীর সহিত মূলকাতের 
পর অপর জন সামান্য পারদশিতা দেখালে তুলনামূলক ভাবে তাকে উত্তম 
মনে হয়। এতদ্বাতিরেকে বচনবাগীশ ব্যক্তিরা প্রায়ই কাজ-কঠে 
দক্ষতা দেখাতে পারেনি । বহুব্যাক্ত পু'থিগত বিদ্যা হুষ্ুভাবে কপচে 
গেলেও কার্ষক্ষেত্রে পে অপদাথ প্রমাণিত হয়েছে । প্রারথী-সাক্ষাৎ 
কালে প্রতিটি প্রাধীর মানমিক [ তত্কালীন ] অবস্থা স্বঠাম থাকে নি। 
এজন্য প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের যথাযথ উনুব প্রদানে তারা অপারুক 
হয়েছে। 

[ অধুনা কালে কর্ণপাথথীর সখযা বাহুল্যের জন্যে প্রত্যেককে 
সাক্ষাদাগারে ডাকা শম্তব নয়। এদব বহু লোককে প্রোসেস অব 
এলিমিনেশন" হারা বাদ দেওয়াণ প্রয়োজন হয়। এই জন্টে প্রথমে দেখা 
হয় যে এদর প্িনিমাম কোআপিফিকেশন তথা বুনিভাসিটির সার্টিফিকেট 
বাডাগ্র আছে কিনা? এরপর মাত্রত্র মকল ব্যক্তিদের একত্রে 
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লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ 
ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। এর পর সাক্ষাতের দ্বারা নির্বাচিত 
ব্যক্তিদের আ্যাপ্রেন্টিস রূপে নিযুক্ত করে ভাদ্র এ বিশেষ কর্মের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রবণতা আছে কিনা তা দেখা হয়। তারপর এই শিক্ষা 
নবীশের কাজে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের পদ সমূহে স্থায়ী রূপে নিধুক্ত 
করা হয়। ] 

এ দেশের বহু মনীষী এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথার পক্ষপাতী নন। 
এর] শিক্ষানবীশ রূপে করমপ্রা্থীদের নিয়োগ কবে তাদের কাজ 
দেখানোর স্ফোগ দ্রিতে চান। এই শিক্ষানবীশদেব ইংরাজিতে 
আপ্রেন্টিস বলা হয়। এই সকল শিক্ষানবীশরা অসফল হলে কর্ম হতে 
তাদের বরখাস্ত করা হয়ে থাকে । কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে 
যে অতি খারাপ কাজ না দেখালে ফোরম্যানর] তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট 
করে? নি। মোটামুটি ভাবে কার্ক্ষম বিনয়ী শিক্ষা-নবীশদের তারা৷ 
প্রায়ই বরদাস্ত করে থাকেন । এই কারণে বহু বাক্তি নিজেদের দক্ষ 
কী রূপে তৈরি করে নিতে পারেন নি। উপবন্থ ছুইটি বা চাবিটি 
শিক্ষানবীশের পদে ভর্তি হবার জন্যে শত শত ব্যক্তি আবেদন করে । 
এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষানবীশ রূপে নিয়োগ কবা সম্গব নয়। এতো - 
গুলি প্রার্থীর মধ্যে থেকে কয়জনকে মাত্র এদেব বেছে নিতে হয়। এই 
ক্ষেত্রে প্রাথী মনোনীত করতে হলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সািফিকেট প্রাপ্ত 
বাক্তিদের লিখিত পরীক্ষাব পর উহাদের প্রার্থী-সাক্ষা ং একান্ত প্রয়োজন । 
এই দিক হতে বিচার করলে প্রার্থী-সাক্ষা প্রথার প্রয়োজন অস্বীকার 
করা যায় না। 

[ কযে ₹টি ক্ষেত্রে দক্ষতা নির্ণয়ার্থে পদ-প্রা্থীদের সরাসরি পরীক্ষা 
কর। চলে । একজন টাইগিস্টকে টাইপ করতে বলে কিংবা ড্রাইভারকে 
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গাড়ি ড্রাইভ করতে বলে এই পরীক্ষা করাযায়। কিন্তু তা সত্ব 
তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য ও চরিত্র এতদ্বারা জানা যায় না। বল্ল মেয়াদী 
দক্ষত] এবং দীর্ঘ মেয়াদী দক্ষতার মধ্যে প্রভেধ আছে। বহুকাল কর্মরত 
থাকলে অবশ্ঠ দক্ষতা অজিত হতে পারে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী কালে 
সং্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এজন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ] 

অধুন! পদ-প্রার্থাদের সংখা! এতো অধিক হয়েছে যে ত্রিস্তর [ন:9০ 
(57৪ ] পদ্ধতিতে এদের বনু বাক্তিকে বাদ দেওয়া দরকার হয়। 
প্রথমতঃ এদের বিভিন্ন যুশিভারসিটি প্রদত্ত সার্টিফিকেট ও প্রশংসা-পত্র 
সমূহ এবং তাদের আবেদ ন-পত্তে উল্লিখিত তথ্যাদি বিচার করে বনু প্রার্থীকে 
বাতিল কর] যেতে পারে । এর পর বাকি বহু ব্যক্তিকে লিখিত পরীক্ষার 
দ্বারা বাতিল করা হয়। কিন্তু এই লিখিত পরীক্ষা প্রতিযোগিতা মূলক 
হওয়া উচিত নয়। কারণ, এইরূপ পরীক্ষাতে প্রথম বা ছ্িতীয় হওয়। 
ব্যক্তিরা অন্য বিষয়ে পারদশিতা নাও দেখাতে পারে। এই লিখিত 
পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে কয়জন শ্রেষ্টমন্য ব্যক্তিকে মাত্র প্রার্থী 
সাক্ষাতের জন্ত ডাক হয়। এই ভাবে শত শত ব্যক্তিকে এড়িয়ে মাত্র 
দশজনকে শিক্ষা-নবীশের কাজে নিয়োগ করা যায় । 

এই পন্থা ভালো কি মন্দ তা বাখসরিক শ্রমিক-চ্যুতির হার 
পরিলক্ষ্য করে বুঝা! যায় । এই অবস্থাতে প্রায় শ্রমিক-চাতির হার 
অধিক দেখ! যায়। প্রায় ক্ষেত্রে এব] দক্ষ শ্রমিক রূপে নিজেদের তৈরি 
করতে অপারক হয়েছে। অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রার্ধী-সাক্ষাৎ এবং 
অভিজ্ঞতার অভাবই এজন্য দায়ী । বহুক্ষেত্রে তারা! বাখিতা ও বছিঃ- 
টাকচিক্যতে মোহিক হন। কয়েক ক্ষেত্রে এদের রাজনীতি এবং খেলা- 
ধুলা বিষয়ে জ্ঞান! করা হয়। এরা ভূলে যান যে এখানে তাদের 
কোনও স্থবক্ঞাকে কিংবা খেলোয়াড়কে বা শিক্ষককে মনোনীত করতে, 
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বলা হয় নি। এখানে মাত্র কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শা উপযুক্ত প্রার্থীদের 
এখানকার পদ [298] বিশেষের উপর যথেষ্ট আগ্রহ আছে বা 
নেই তা বুঝতে বলা হয়েছে। প্রার্থী নির্বাচকরা ভূলে যান ষে 
প্রার্থাদিগকে পূর্ব শিক্ষা-দীক্ষা ভূলিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ নৃতন শিক্ষায় 
শিক্ষিত করা চাই। এখানে তাদেরকে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের উপযোগী 
করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, এব্প 
ভাবে নিজেদের নৃতন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মত মানসিক অবস্থা 
তাদের আছে কি'না? প্রার্থা-সাক্ষাৎ দ্বারা পদ-প্রার্থাদের দৈহিক ও 
মানসিক গঠন এ সকল পদ্দের উপযোগী কিনা তা প্রার্থী-নির্বাচকদের 
সবাগ্রে বুঝতে হবে। এ সকল কর্মের প্রতি প্রার্থীদের আগ্রহের 
অভাব থাকলে তাদের পক্ষে সুদক্ষ কমা হওয়া সম্ভব নয়। এই 
প্রার্থীদের পারিবারিক ও ন্বকীয় [স্বঅজিত] চিত্র-প্রস্তৃতি 
[ প্রিডিষপোসিশন্‌] কোন খাতে বহে মাত্র এইটুকু অবহিত 
হওয়] দরকার । বহু ব্যক্তি একটি বিশেষ বিষয়ে নানা কারণে 
চিত্ত-প্রস্ততি অজ'ন করে থাকে । এক্ষেত্রে অভ্যাস দ্বারা উহা তার! 
দ্রুতগতিতে বধিত করতে সক্ষম । এইখানে কোনও বহির্জাগতিক 
জ্ঞান গরিমার প্রশ্নোত্তর অবান্তর প্রথা। ভূলে গেলে চলবে না ঘে সকল 
ব্যক্তি সকল পদের উপযুক্ত নয়। এই সব ভুলের জন্ত যাকে উপযুক্ত 
মনে করা হয় সে অসফল এবং যাকে অন্গপযুক্ত মনে করা হয় সে এ 
বিষয়ে সফলতা লাভ করে থাকে । 

[ বহু ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ ছ্বারা জান গিয়েছে যে, কোনও এক 
উপযুক্ত-মন্য ব্যক্তি বহুবার বহু স্থানে চাকুরি করেছে । এমন কি, এই 
বিষয়ে সে বনু প্রশংসা-পত্রও দেখিয়েছে । কিন্তু সে কেন এক জায়গাতে 
টিকে ন৷ থেকে বার বার অন্থত্র কর্মের জন্য চেষ্টা করেছে? এই বিষয় 


১৪৫ 
শ্রামিক-বিজান--১, 


এ পদ-প্রার্থী নিজে না বুঝলেও লাক্ষাৎপ্রার্থীদের বুঝে নিতে হবে যে 
তার মানসিক গঠন শিল্পক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবে কাজ করার উপযুক্ত কিনা? 
এখানে তাকে কম বেতনে নিয়োগ করলে সে স্থযোগ মত অন্যত্র চাকুরি 
করবে। কোনও পদের পক্ষে ওভার-কোআলিফাইড. প্রার্থীদের নিয়োগ 
কালেও কিছুট। সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো।। ] 

প্রায়ই কর্মকর্তারা কোন এক সুদর্শন যুবককে দেখে বলে থাকেন,_ 
“বাঃ! ভেরি ম্মার্টবয়! আচ্ছা! কাল থেকে তুমি কাজে যোগদান 
কারো |” অন্য বিষয়ে এ যুবক বুদ্ধিমান ও কর্মত্পর হলেও শিল্পক্ষেত্রে 
সে হয়তো পারদশিতা দেখাতে পারে না। এই জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থাতে 
প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । 

[ সিলেকশন বোর্ড সমূহে অন্তত একজন সংশ্লিষ্ট কর্ম বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ রাখা হয় । কিন্তু কোনও প্রার্থী তার আত্মীয় বা বন্ধুপুত্র হলে 
এ ব্যক্তিকে বোর্ডে গ্রহণ করা উচিত নয়। এখানে প্রার্থী দৃবূহ প্রশ্নের 
শেখানো উত্তর মুখস্থ বলে সকলকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। কয়েক 
ক্ষেত্রে এলাহাবাদ বোর্ডের এবং কলিকাতা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ মেম্বার 
পরম্পরের সাথে বন্দোবস্ত করে নিজ নিজ ক্যানডিডেট্দের ব্যাক 
করেছেন। এইরূপ অসাধুত। হতে এই বোঙকে সাবধানে মৃক্ত রাখতে 
হবে |] 

প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী সাক্ষাৎ-এর বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ এইবার 
আলোচনা করুবো। কারখানাতে এবং অফিন কিংবা কোনও সংস্থাতে 
কর্মী-নির্বাচন কালে প্রথমে নির্বাচকদের এই প্রার্থা-সাক্ষাৎ কাজের জন্য 
নিজেদের যথোচিত ভাবে প্রস্তুত করা উচিত হবে। প্রথমে তাদের জান! 
দরকার ঘষে কোনও এক পদ্দের উপযুক্ত প্রার্থীর কি কি গুণথাক। 
উচিত। কিকিগুণ বা দোষ থাকার জন্য কর্মীরা সফল বা অসফল হয় 
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তা তাদের পূর্ব হতে জানা প্রয়োজন। এইজন্য সরজমিন তাত্ত 
দ্বারা তাদের জানতে হয় ফ্যাকটরি সমূহে কিকি দোষে কর্মীদের 
বিতাড়িত করা হয়। এই সাথে তাদের «ও জানতে হবে ষেকিকি 
গুণের জন্যে তারা এখানে স্থনাম অর্জন করেছে । ব্লা বাহুল্য, প্রতিটি 
ব্যক্তি প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত হয় না । একটি কাজে যে-কোনও এক 
বাক্তি অসফল হলেও অন্য একটি কর্দে সেই বাক্তি স্থনাম অর্জন করে। 
অধিক ক্ষেত্রে প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা কর্ম-প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়। কিন্ত 
সেখানেও দেখা যায় যে নির্বাচকরা কি জানার উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন করবেন 
পূর্ব হতে সেই সম্বন্ধে একটি প্ল্যান তৈরি না করে প্রার্থীদের সহিত 
সাক্ষাৎ করে থাকেন। এর ফলে বনু এলোমেলো! প্রশ্ন প্রার্থীদের মনে 
বিভ্রান্তির স্ট্টি করে। কি জানার উদ্দেশ্টে এ প্রশ্ন করা হলো তা৷ 
প্রথমে প্রার্থীদের বুঝতে দিতে হবে। এই লকল প্রশ্ন যথেষ্ট পরিমাণে 
ভাব-প্রকাশক এবং বোধাত্মক হওয়া উচিত। এইজন্য স্থপরিকল্লিত 
ভাবে শব্ধ চয়ন করে বাক্য-বিন্তাস করা চাই। কারণ, মনে ষা ভাবা 
হয় তা প্রায়ই ভাষায় প্রকাশ পায় না। প্রার্থীদের ঘাবড়ানির 
ভাব [নারভাশনেস্]প্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদুরিত করতে হবে। এজন্য 
তাদেরকে প্রথমে জটিন প্রশ্ন না করে খুব সহজ প্রশ্ন করা উচিত। এই- 
ভাবে মানসিক ভারসামা তাদের আয়ত্তে এলে তাদেরকে জটিল প্রশ্ন করা 
যেতে পারে । কিন্ত কেবল সাক্ষাৎকার দ্বারা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন 
করা ধায় না। তড়িৎ ঘড়িৎ পুঁথিগত বিদ্যা কপ্চাতে পারলেই এই 
সব প্রাথী সুদক্ষ কমী হতে পারে না। সাক্ষাৎকার দ্বারা তাদের 
বুদ্ধিমত্তা মন্বদ্ধে কিছুটা হয়তো ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু ভূলে 
গেলে চলবে না যে কোনও কর্মে প্রবণতা না থাকলে মকলের বুদ্ধি- 
মন্তা সকল বিষয়ে কাধকরী হয় না। এইখানে তাদের ধৈর্যশক্তি, 
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পরিশ্রমের ক্ষমতা, চিত্তের একাগ্রতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিষ্ঠা ও 
পরিচ্ছন্নতা, উদ্ভাবনী শক্তি, অবলোকনের শক্তি [ অবসারভেশন্‌ ], 
বিচার বুদ্ধি,কর্মতালের সাম্য, রি-আযাকশন টাইম [প্রতিক্রিয়া শক্তি] এবং 
দায়িত্ব বা সততা ও আনুগত্য প্রভৃতির প্রশ্নও জড়িত আছে। পৃঁথিগত 
বিদ্যাতে পারদর্শী পণ্ডিত প্রার্থীরা সরজমিন কার্ধক্ষেত্রে সফল নাও হতে 
পারে। এক ব্যক্তির বেশভৃষা ও কথাবার্তা হতে সে প্যাকিঙ বা! 
ড্রেসারের কাজ ভাল পারবে তা কারুর পক্ষে ধারণা করা নিশ্চয়ই সম্ভব 
নয়। কিন্তু তা সত্বেও সাক্ষাৎকারের কার্কারিতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা 
ষায় না। 

বিঃ দ্রঃ__সহম্র সহম্র পদ-প্রার্থী হতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছতে 
হলে প্রথমে লিখিত পরীক্ষা করা হয়। ইহাকে সাধারণ ভাষাতে গ্র,প, 
টেস্তিও বলা হয়। এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রাি-সাক্ষাৎ দ্বারা 
ব্যষ্টি পরীক্ষা! ইনভিভিজুয়েল টেস্ট ] করা হয়। এতদ্বারা পদ-প্রার্থীর 
সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু এতে বহু উপযুক্ত পদ-প্রার্থী বাদ পড়ে। 
প্রার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে এ ব্যবস্থা অবলম্থিত হয়। পদ- 
প্রার্থীদের হাতে-কলমে কাজ-কর্ম করতে বলে তাদের দক্ষতা পরীক্ষা করা 
চলে। কিস এতে তাদের সহনশীলতা, পরিশ্রম শক্তি, কর্মোছ্যম, 
সহযোগী মনোভাব, চিন্তাধারা প্রভৃতি গুণাগুণ বুঝা যায় না। এজন্যে 
শিক্ষানবীশ বা আযাপ্রেটিস নিয়োগের ব্যবস্থা অন্রমোদন করা! হয়। 
এখানেও দেখা গিয়েছে ষে খুব অদক্ষ না হলে ফোরম্যানরা তাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দেন নি। এর ফলে কারখানাতে বু আদক্ষ 
কর্মী রয়ে যায়। 

এজন্যে পদ-প্রার্থী নির্বাচনে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য 
গ্রহণ কর৷ প্রয়োজন। কোনও এক পদের উপযুক্ত মানসিক ও দৈহিক- 
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গঠন কারুর আছে কিন! তা মনোবিজ্ঞানীরা নানা বূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ছ্বার জানাতে সক্ষম। এইরূপ মনোবুত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের আপন 
স্বার্থে ত্রুতগতিতে কাজ-কর্ম শিখে তাতে তার! অভ্যন্ত হয়ে থাকে । এই 
ক্ষেত্রে তাদের উচিতমত আশা-আকাঙ্ষ! সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। 
কারণ, উচ্চাকাক্কী ব্যক্তিদের উচ্চাকাজ্ষা পূরনের পক্ষে ছোট কারখানা 
উপযুক্ত স্থান নয়। এক্ষেত্রে তার! সর্বদ। অন্তত্র চাকুরির সন্ধান করবে। 
এর ফলে কর্মশালার কাজ-কর্মে তার্দের একাগ্রতা থাকে না। 
কারখানাতে ভবিষ্তৎ সম্ভাবনা এবং উহার তংকালীন পরিধি ও কর্মী 
সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। তা' ন! 
হলে প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে এ সকল পদ-গ্রার্থীদেরও ক্ষতি করা হয়। 
এইরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা ব্যতীত শ্রমিকদের মানসিক ও 
দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল [ 898০৮1০9 [109৩ ] শিল্প ক্ষেত্রের উপযুক্ত 
কিনা তা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। যেকার্ষে বারে বারে অতি 
দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাতে শ্রমিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া - 
কালের অধিকারী হওয়া দরকার । এখানে শ্রমিকদের কোনও এক 
প্রশ্ন করলে মে কতে৷ শীঘ্র তার উত্তর দিলে তা স্টপ. ওআচ ছারা 
পরিমাপ করে এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার কাল নির্ঁয় কর] হয়। 
এইখানে প্রশ্ন করার এবং উহার উত্তর পাওয়ার মধ্যবততী সময়টুকু এ 
শ্রমিকের মানসিক প্রতিক্রিয়া কাপ রূপে বিবেচিত হবে। বিপজ্জনক 
যন্ত্র সমূহে কার্ধবত শ্রমিকদের দৈব-ছুর্ঘটনী এড়ানো জন্য শক্তিশালী 
দৈহিক প্রতিক্রিয়া-কালের অধিকারী হওয়া দরকার। শক্তিশালী 
রি-আযাকশন টাইমের অধিকারী শ্রমিকর! বিপদ দেখ! মাত্র ভ্রুত গতিতে 
তাদের হাত বাপ সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। শ্রমিকদের কায়িক 
প্রতিক্রিয়া পরিমাপের জন্য বন্থবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিপদ 
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দেখা ও অঙ্গ সরানোর মধ্যবতা সময়টুকু এ শ্রমিকের দৈহিক প্রতি- 
ক্রিয়া কাল রূপে বিবেচিত। এক সেকেণ্ডের এক হাজার অংশের 
এক ভাগকে সিগম! বল! হয়। এ সিগম:র পরিপ্রেক্ষিতে এই দৈহিক 
প্রতিক্রিয়া কালের পরিমাপ করা হয়। এই পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠাতে বণিত 
এই প্রকার ব্যবস্থা বহু উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত প্রার্থীর মনোনীত হয় নি। 
এরা! প্রায়ই ফাকটরির নাম না জেনে দরখাস্ত পাঠাতে 
চান নি। এই জন্য নিয়োগকর্তাদের পূর্বাহে তাদের আত্মপরিচয় দেওয়! 
উচিত হবে । কোনও ক্ষেত্রে মালিকর] অন্য ফ্যাকটরি হতে দক্ষ কমীদের 
অধিক বেতনের লোভ দেখিয়ে ভাডিয়ে এনে নিজেদের ফ্যাকটবিতে 
ভন্তি করে নেন। কিন্ত এরূপ মনোবৃত্তি সংশ্লিষ্ট কলের পক্ষেই আখেরে 
ক্ষতিকর হয়। 

এইখানে দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের ফাকটরি সমূহে আজও 
পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক রীতিতে শ্রমিক ভতি করা হয় না। এইখানে 
[সাধারণতঃ] কিরূপ পদ্ধতিতে শ্রমিক ভি করা হয় সেই সম্বন্ধে এইবার 
আমি নিম্নের পৃথক পৃথক অন্রচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করবো । 

(১) সাধারণতঃ শ্রমিকর] ফ্যাকটরি গেটের নিকট বিশেষ বিশেষ 
দিনে কমের জন্য ভিড করে দীড়ায়। ফ্যাকটরির লেবার অফিসারগণ 
দবোয়ান দ্বারা তাদেরকে ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাদের মধ্য হতে কুশলী 
বা অকুশলী কমী নির্বাচন করেন । এসময় ভিড়ের চাপে উপযুক্ত ব্যক্তিরা 
প্রায়ই ভিতরে ঢুকতে পারে না। এই স্থযোগে বহু লড়াকু প্রকৃতির 
অপরাধমুখী ব্যক্তি কর্মে বহাল হয়েছে। 

(২) বহুক্ষমতামীন সরকারী কর্মচারী এবং অন্থরূপ অন্যান্য 
ব্যক্তি তাদের পোষ্যবর্গকে বা পরিচিতর্দের ভর্তি করার জন্য ম্যানেজার- 
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দের অনুরোধ করেন। বহু প্রকার বাধ্য-বাধকতা থাকাতে এদের 
প্রেরিত প্রার্থীরা অন্পযুক্ত হওয়া সত্বেও বাধ্য হয়ে তাদের ভ্তি 
করতে হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এদের ভতি করার ফলে এ সকল ক্ষমতাসীন 
ব্যক্তিদের সাথে মালিকদিগের ও ম্যানেজারের মনোমালিন্য ঘটেছে। 
কারণ, এ সকল অনুপযুক্ত ব্যক্তিদ্দিগকে ফ্যাকট রিতে নিধুক্ত করা উপযুক্ত ও 
দক্ষ শ্রমিকগণ পছন্দ না করাতে শ্রমিক বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়েছে। 
তদুপরি এদের আঅদক্ষতার জন্যে শেষ-বেশ এদের এবা বরখাস্ত করতে 
বাধ্য হয়েছেন। এই জন্ক প্রায়ই এ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তির! অন্যত্র দূর 
স্বানে বদলি হওয়] মাত্র তাদের আত্মীয়দের নানা কারণে [ অকারণেও ] 
বরখাস্ত করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে এদের ভতি করানোর পর এদের 
পদোন্নতির জন্যও তাগিদ এসে থাকে । 

(৩) কর্মরত অমিকদের অনুরোধে তাদের উপযুক্ত আত্মীয়দের 
মধ্য হতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে । বহু শ্রমিক তাদের পোষ্যদের 
বা ঘরিয়াকে বিনা বেতনে তাদেব তাবে মেসিনে নিষুক্ত রেখে তাদেরকে 
উহ1 চালাতে শেখায় । এই ভাবে দক্ষতা অজ্ন করলে এদের নিয়ম মত 
ততি করা হয়। আপন আত্মীয় হওয়াতে উহাদের শিক্ষার জন্য এ সব 
স্থায়ী কমীর1 তাদের ভালো রূপে কাজ শেখায় । জুট মিল সমূহে তাত- 
ঘরে ও ম্পিনিডে এইরূপ এথা বহু দিন যাব্‌ং চালু আছে। এই ব্যবস্থাতে 
এদের জন্য পৃথক শিক্ষণ-ব্যনস্থার প্রয়োজন হয় না। 

(3) কনট্রাকটারগণ তাদের নিজেদের নিষুক্ত শ্রমিকদের মিলের 
মধ্যে এনে এখানকার কাজ-কর্ম করে। এই কনক্রাকষ্টীরগণের কেহ কেহ 
ফ্যাকটরির মাসিক মাহিনার চাকুৰিয়া এবং এদের কেহ কেহ কনট্রাক্ট 
বেসিসে লেবার সাপ্রাই করে ও তাদের কাজের তদারকী করে এখানকার 
কাজকর্ম করে দেয়। কিন্তু তার্দের অধীন কর্মীরা কোনও ক্ষেত্রেই & 
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সকল ফ্যাকটরির চাকুরিয়া নহে। কনট্রাক্টারদের কনট্রা্ট ফুরোলে 
তার! তার্দের দক্ষ কমীদের সাথে করে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় । 

[ফ্যাকটরি আযাক্টের অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যার উধ্ব সংখ্যক কর্মী 
বহাল করলে এ প্রতিষ্ঠান ফ্যাকটরি আাক্টের মধ্যে পড়ে । এতে 
ফ্যাকটরি আাকট অনুসারে বহুবিধ আইন-কানুন এদের মেনে চলতে 
হয়। এইজন্য এরা এই ফ্যাকটরি আক এড়াবার জন্য কয়েকটি 
কনট্রাকটারের [ঠিকাদার ] মারফং তাদের নিযুক্ত কর্মীদের দ্বারা এ 
ফ্যাকটরির উৎপাদন কার্ধ সমাধা করে। অবশ্য কেবলমাত্র মাঝারি 
এবং ছোট ফ্যাকটরির মালিকগণ এরপ স্থবিধা ভোগ করতে সক্ষম । 
এই সকল ঠিকাদারগণ তাদের তাবের লোক হলে বাধিক আয় ভাগা- 
ভাগি করে আয়কর প্রভৃতি কর বকলমে কমানো সম্ভব |] 

কোলিয়ারি অঞ্চলে কয়লা খনিতে এই প্রকার ঠিকাদারী প্রথার 
বছল প্রচলন আছে। মজদূরগণ এদের আজ্জাবাহীরূপে কাজ করে। 
এই সকল ঠিকাদারের মধ্যে পুরুষদের মত নারীরাও আছে। পুরুষ 
ঠিকাদারদের অধীনে পুরুষ কর্মী এবং নারী ঠিকাদারদের অধীনে নারী 
কর্মী সহাল থাকে । পুরুষ ঠিকাদারর! প্রায়ই মজদূরদের দ্বারা ব্যক্তি- 
গত চাষবাস এবং গুহকর্মাদি বিনা বেতনে করিয়ে নেন। উপরজ্ত 
কোম্পানির প্রদত্ত এদের বেতনেরও কিছু অংশ নিজেরা আত্মসাৎ 
করেন। নারী ঠিকাদারদের কেহ কেহ ভীষণ প্রকৃতির দুশ্চরিত্রা! 
ও মচপায়ী হয়ে থাকেন। এদের কেহ কেহ ভয় ও লোত দেখিয়ে 
74 অধীন কুলি-কামিনীদের দুশ্চরিত্রা করে তুলেন। 

[ অনেক ফ্যাকটরির মালিক লেবার ট্রাবল এড়াবার জন্তে এই 
ঠিকাদারী প্রথার পক্ষপাতী । কারণ, সাক্ষাৎ ভাবে মজতুরদের সাথে 
মূল প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক থাক্‌বার কথা নয়। এদের বেতন 
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বৃদ্ধি গ্রভৃতি যা কিছু ঝামেলা এ সকল ঠিকাদারদের স্কন্ধে তার! চাপাতে 
চান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিক্ষুন্ধ শ্রমিকর1 মূল কর্মকেন্দ্র অবরোধ করে 
এ বকলম প্রথার প্রকৃত নায়ক মালিককেও তাদের নিযুক্ত ঠিকাদারদের 
সাঁথে উত্ত্যক্ত করে । কারণ, এই বকলম তথ! বেনামী প্রথার প্রকৃত 
স্বরূপ সম্বন্ধে তারা অবহিত আছে । 

(৫) আড়কাঠি £--এই আড়কাঠি প্রথ। এককালে ভারতে প্রচলিত 
ছিল। এ সময় ভারতের বহু দূর প্রদেশে চাঁবাগিচার কাজে কিংবা 
আফ্রিকা, মিংহল প্রভৃতি স্থানের জন্ত শ্রমিক সংগ্রহ কষ্টসাধ্য ছিল। 
এজন্য এই সকল আড়কাঠিগণ দেশের স্থানে স্থানে আড়কাঠি-ঘাটি স্থাপন 
করে শ্রমিকদের লোত দেখিয়ে ভুলিয়ে [বালকদের চুরি করে] জমায়েত 
করতো । এর পর এদেরকে তারা দীর্ঘ পাচ বা দশ বৎমরের চুক্তি- 
নামাতে টিপ সই দিতে বাধ্য করে দূর দৃর স্থানে পণ্য দ্রব্যের মত চালান 
দ্বিত। এই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিনামার অজুহান্তে বু বৎসর তাদের 
দেশে ফিরতে দেওয়া হত না। 

(৬) চাকুরি-সংস্থা-এই চাকুরি সংস্থাকে এমপ্লয়মেণ্ট 
এক্সচেঞ্জ বলা হয়। উপযুক্ত স্থানীয় প্রার্থীদের জন্য কর্ম-সংস্থান করার 
জন্য ইহার স্থস্টি। কারণ স্থানীয় যুবকদের কর্ম সংস্থান না হলে 
স্থানীয় শান্তি বিনষ্ট হয় এবং ততসহ স্থানীয় অগ্রগতি কুদ্ধ হয়েযায়। 
এবা কয়েকটি সঙ্গত কারণে ঈর্ধান্িত হয়ে সরকার-বিবোধী দলের স্থষ্টি 
করে। এদের কেহ কেহ প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে 
উঠে। এদের বাসভূমিতে ফ্যাকটরি স্থাপিত হলে এদের বছবিধ 
অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য এর ক্ষতিপূরন স্বরূপ এর] তাদের 
বাটার কাছে চাকুরি পেতে চায়। স্থানীয় ব্যক্তিদের চাকুরিতে 
অগ্রাধিকার দেওয়াতে স্থবিধাও আছে। এদের বাছাখবচ বাবদ 
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অর্থব্যয় করতে না হওয়ায় এর' স্বল্প এবতনে সন্ধষ্ট থাকে । যাতায়াতে 
পরিশ্রান্ত না হওয়াতে এরা কর্ম-ক্লাস্তিতে ভূগে না। কিন্তু বছ 
বেসরকান্ী শিল্প-প্রতিষ্ঠান মালিকদের সহিত সহযোগিতা কবেন 
না। এতে এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত কর্মসংস্থান বুরোর আত্মীয় ও স্বজন- 
পোষণের অন্জবিধা হয়ে থাকে । কয়েক ক্ষেত্রে এই সকল সংস্থার অধি- 
কর্তারাও সকল প্রাথীর প্রতি সমান স্থুবিচার করেন নি। অবশ্য এইরূপ 
অভিমত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

[ প্রায় ক্ষেত্রে কর্ধবহুল ফ্যাকটরিতে শিক্ষানবিশের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয় না। উপরন্ত নিতান্ত আপন ব্যক্তি নাহলে কেহ কাহাকেও 
সু ভাবে শিক্ষাও দেয় না। উপরন্থ এই শিক্ষণ কালে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে 
কোনও পারিশ্রমিক দেও"? হয় না। এই সকল ফ্যাকটার কারুর 
বাটার কাছে না থাকলে সেখানে অবৈতনিক তাবে শিক্ষা লাভ 
[ গাড়িভাডার অভাবে ] সম্ভব হয় না। এই জন্যে বু সংখ্যাম্ম বিভিন্ন 
শ্রমশিল্লের চাহিদ। অনুযায়ী শিক্ষণ-শিবির পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন কর! 
উচিত। ] 

অসাধু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ছারা উৎকোচ গ্রহণাস্তে শ্রমিক 
নিয়োগের কাহিনী শুনা গিতেছে। এই প্রথা বহাল থাকায় বন্ধ 
অসংশ্লিষ্ট পেশাদারী দালাল-অপরাধীর স্যট্টি হয়েছে । এরা ইতিমধ্যে 
সার! দেশে এক মহা অমঙ্গলকর অবস্থার সি করেছে । এই উৎকোচ 
গ্রহণান্তে সংগৃহীত অদক্ষ কমিগণ উদ্যোগ-শিল্পে আঙছ এক মহা 
অভিশাপ। কয়েক ক্ষেত্রে এরা এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অর্থের 
বলে ফ্যাকটরিতে নিযুক্ত হয়ে থাকে । প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিয় পরের 
কর্মচারীদের উপর এক শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়োগ করার ভার থাকে। 
কিন্তু সুষ্ঠ ভাবে কর্মী নিয়োগে এদের কোনও জ্ঞান নেই। কেবলমান্র 
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সৎ ও জ্ঞানী-গুণী দায়িত্বশীল কর্মচারীদের উপর যে কোনও প্রকার কর্মী 
নিয়োগের ভার থাক। উচিত। 

প্রাথী-সাক্ষাৎকালে কর্মপ্রার্থীদের নান! ভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা 
হয়েথাকে। ইনটেলিজেন্স টেস্টের বাংল। পরিভাষা বুদ্ধি-পরিমাপ। 
সাক্ষাংকালে নানা প্রকার বচন বিশ্লাম ছারা প্রার্থীদের জ্ঞান-বুদ্ধির 
পরিমাপ করা হয়। প্রার্থী-সাক্ষাৎ কালে পদপ্রার্থীদের তই প্রকার 
প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যথা- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ । “হিমালয়ের উচ্চতা 
কি? ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি? এই সকল সাধারণ জ্ঞান সম্পকিত 
পরোক্ষ প্রশ্ন । হিমালয়ের উচ্চত] সম্বন্ধে গ্রশ্ন করা হলে তার উত্তর হবে 
_ঘযে কোনও ভূগোলের পুস্তকে উহা লিখা আছে । আমি উহার 
মোটামুটি উচ্চতা বলতে পাব্ি।” কোনও একটি তথা কার লেখা 
ও উহা| কোন্‌ পুস্তকেব কোথায় আছে-_তা ত্বরিত গতিতে কেউ বলে 
দিলে তাকেই আমরা বিদ্বান ব্যক্তি বলবে! । অযথা প্রতিটি বিষয় মনে 
রেখে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত কর উচিত নয়। অপরদিকে ডাক্তাৰকে দেহ- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং যন্ধবিদকে যন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! হলে উহাকে আমরা 
প্রতাক্ষ প্রশ্ন বলি। কিন্তু কারুর বুদ্ধিমন্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে হলে 
তাকে পরোক্ষ গ্রশ্ব করা হয়। পরোক্ষ প্রশ্নতৈে ঠকানোর প্রশ্নেয় 
অবতারণা না করে কয়েক প্রকার মন-গড়া ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা 
উচিত । “এইরূপ এক ঘটন1 কর্মস্থলে ঘটলে তুমি সেই স্থলে কি করবে ? 
_-একমাত্র এইরপ প্রশ্নের সছুত্তর দ্বারা কর্ম প্রার্থীদের এ পদ সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ করা সম্ভব। এ সম্বদ্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী এখানে উদ্ধত করা হলো। 

“কোনও এক ফ্যাকটরির কর্মকর্তা তীর কোআটপর হতে বাত্রি 
ছুই ঘটিকাতে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্য বার হন। তার 
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মোটর এ ফ্যাকটরির গেটে এলে এখানে পাহারারত দ্বারবান তার 
মোটর কিছুক্ষণ সেখানে আটকে রেখে বলেছিল, "সাব! এই 
মাত্র হ্বপ্র দেখলাম যে আপনার মনোনীত ট্রেনটিতে এক ভীষণ 
কলিশন হবে। এ ট্রেনে উঠলে আপনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটবে ।” দাহেৰ 
তার কথ ন! শুনে স্টেশনে এনে শুনলেন ঘষে এ ট্রেন কিছুক্ষণ আগে 
ছেড়ে দিয়েছে । এই ট্রেন ফেইল হওয়াতে তিনি মনঃক্ষুপ্ন হয়ে বাড়ি 
ফিরছিলেন ! এমন সময় তিনি শুনলেন যে পরবর্তী স্টেশনের কাছে এ ট্রেনে 
এক ভীষণ কলিশন হওয়াতে প্রতিটি ষাত্রী নিহত বা আহত হয়েছে। 
এর পর বাড়িতে ফিরে সাহেব ঘটনাটি তার স্ত্রীকে শুনিয়ে তাকে জিজ্ঞাস! 
করলেন,_আচ্ছা! এখন এ দ্বারবান সম্বন্ধে আমার কর্তব্য কি? 
মেমসাহেব এই প্রশ্বের উত্তরে কৃতজ্ঞ ভাবে স্বামীকে বললেন,ওকে এখুনি 
সহশ্র মুদ্রা পুরস্কার দাও। ও তোমাকে আটকানোর জন্তে দেরি হওয়ায় 
তুমি ট্রেন ফেইল করেছো! । এদিক হতে ও তোমার জীবনকে রক্ষা 
করেছে । এখন এই কাহিনীর স্ত্র ধরে যদি কেউ প্িজ্ঞাসা করে ষে 
মেমসাহেব যাই বলুন না কেন, এক্ষেত্রে ফ্যাকটরির এ কর্মকর্তা 
সাহেবের কর্তব্য কি হবে? এর একমাত্র উত্তর হবে খে) পাহারারত 
অবস্থাতে রাত্রে ঘুমানোর জন্য [ ঘুমালে লোকে স্বপ্ন দেখে ] এ সাহেবের 
পক্ষে এ দরোয়ানকে তখুনি বরথান্ত কর! উচিত হবে।” 

বহু ক্ষেত্রে ধাধার আকারে প্রশ্ববাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে । “কড়ির 
মা'র তিনটি ছেলে । তাদের দুজনের নাম, এক কড়ি ও ছুকড়ি। এদের 
ভতীয় জনের নাম কি ? অবগ্ত এর একমাত্র উত্তর হবে_-কড়ি। কারণ এ 
প্রশ্নের মধ্যেই বলা হয়েছে, “কড়ির মা'র ইত্যার্দি। এখানে বিবেচ্য 
বিষয় হবে এই ষে, কতো শীস্ যথার্থ উত্তর পাওয়া গেল। কারণ, এমন 
বু কাজ আছে যাতে ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়ে থাকে । “হোয়াট 
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ইজ দি ডিফারেম্স বিট উইন স্টেশনমাস্টার আযাণ স্কুলমাস্টার? ওয়ান 
মাইওস্‌ দি ট্রেন আও আদার ট্রেনস্‌ দি মাইও | “হোয়াট, ইজ দি 
ভিফারেন্স বিট -উইন ফুটবল এগ দি প্রিন্স? ওয়ান ইজ থোন টু দি 
এয়ার আও দি আদার ফ্রম এয়ার [1781] ট্র দি থোন [17976 111 
এ ধরনের জামাই-ঠকানো প্রশ্ন কদাপি কাউকে জিজ্ঞাসা কর] উচিত 
হবে না। কিন্ত কাগজের সাথে কাপডের প্রভেদ কি? এরপ গশ্ব 
এদের যথাষথ ভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। 
কোনও কর্মের প্রতি কারুর প্রবণতা [ ইন্নেট এবিলিটি ] এবং 
অভ্যাস-অজিত দক্ষতার প্রভেদ আছে । কোনও কর্মের গ্ততি প্রবণতার 
অধিকারী ব্যক্তি উহা! অভ্যাস দ্বারা বহু গুণে বাড়াতে পারে । এই 
ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ হয়ে উঠে। 
কিন্তু বিভিন্ন কণ্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষত৷ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । এজন্য 
যে ব্ক্তি এক বিষয়ে দক্ষ সে ব্যক্তি অপর এক বিষয়ে দক্ষ হয় না। 
উপরন্ধ একটি কর্মে যার প্রয়োজনীয় প্রবণতা আছে অপর এক কাজে 
তার সেই প্রবণতা নেই । এজন্টে একটি কাজে অদক্ষ হলেও সে অপর 
কাজে দক্ষতা দেখায়। কিন্তু এও দেখা যায় যে সমান স্থবিধাভোগী 
হওয়া সত্বেও একদল কর্মী অপর দল অপেক্ষা ভালো কাজ দ্েখায়। 
এক্ষণে বিবেচা বিষয় এই যে, এই দক্ষত1 কি ভাবে তারা প্রমাণ 
করে ? ধরা যাউক, ছুই জনকে কাজ-কর্মে সমান সুবিধা দেওয়া 
হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী সহজ কাজ মাত্র ভালে পাবে । 
কিন্তু অন্তজনে সেই সাথে কঠিন কাজও ভালেো। পারে। এ ক্ষেত্রে 
শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ বিবেচিত 
হবে। ধলা ষাউক, কতকগুলি কার্য সমান ভাবে কঠিন কার্ষ। 
একদল লোক অপর দল অপেক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে এ কাজ অধিক সংখ্যাতে. 
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করলো। এই ভাবে অধিক সংখ্যক কাজে সক্ষম ব্যক্তিদের আমরা 
অধিক দক্ষ বলবো। সূমান স্থবিধাভোগী কর্মীদের মধ্যে একদল মস্থর 
গতিতে দ্রব্যোৎপাদন করে, কিন্ত উহাদের অপর দল এরূপ 
দ্রব্যোত্পাদদন দ্রুত গতিতে সমাধা করে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত দ্রুতগতি- 
সম্পন্ন কমীদের আমরা অধিক দক্ষ বলবো । এইবপ পন্থাতে সমান 
স্ববিবাভোগী কর্মীদের দক্ষতার মান নির্ণয় করা যেতে পারে । 

এইবার বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রমিকদের মধ্যে কে দক্ষ, কে বা অদক্ষ 
হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পূর্ব হতে কিরূপে বুঝা যেতে পারে ? শরম- 
বিজ্ঞানীদের মতে বুদ্ধি পরিমাপ, প্রবণতা পরীক্ষা [ স্পেশাল আযাপ- 
টিটউড.] এবং দৈহিক পরিক্রমণ পরিলক্ষ্য করে ইহা! পরিজ্ঞাত হওয়' 
সম্ভব। ডাইস্‌ ও অন্ত দ্রব্য সাহায্যে কিগারগার্টেন প্রথাতে নিমিত বসন্তকে 
ভেঙে দিয়ে উহা পুনর্গঠন করতে বলে কেহ কেহ সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও 
কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে এদের পরীক্ষা করেন। উপরন্ধ বহুবিধ ধাধার প্রশ্ন 
তৈরি করেও এদের বুদ্ধিমন্তা পরীক্ষা কর] হয়। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্র বিশেষের 
পাদ গুলি একত্রিত করতে বলে কোনও কর্ম সম্পকিত কর্ম-প্রবণতা 
পরীক্ষা করা যায়। এখানে দেখা হয় যে, এরা কেমন সাবলীল ভাবে 
আগ্রহ সহকারে এস্বাংশ সমাবেশের কাজ করতে পারলো । ক্ষ ড্রাইভার 
সহযোগে জ্কু ড্রাইভ করতে বলে কিংবা হাতুড়ি দ্বারা পেরেক পুরতে বলে 
শ্রমিকদের কর্মচাতুর্ধ এবং তৎসহ বল-বুদ্ধি পরীক্ষ। করা যায়। এই সব 
কাজে পেশী ও ন্ামুর শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে তার মধ্যে আছে কিনা, 
এদের কাজের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ চাতুর্ধপূর্ণ গতি পরিলক্ষ্য করে তা বুঝা 
যায়। 

[ কোনও এক কর্মের প্রতি কোনও এক প্রার্থীর প্রবণতা মনস্তাত্বিক 
উপায়ে পরীক্ষা করার রীতি আছে। ভাক্তারকে তার নিত্য সঙ্গী 
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স্টেঘিসকোপ বা ডাক্তারি যন্ত্র আগ্রহান্িত করে। কিন্ত এগুলি দেখলে 
একজন উকিল একটুও আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্ত এ উকিল 
আইন পুস্তক এবং আদালতের বায় সম্বন্ধে অত্যধিক ভাবে আগ্রহান্বিত 
হয়ে উঠে। এই আগ্রহ মানুষের মুখে চোখে নির্ভূল ভাবে ফুটে উঠতে 
বাধ্য । মনন্তাত্বিক যন্ত্রে দৈহিক কম্পন ছারা উহ! আরও স্থঠাম ভাবে 
ধর! পড়ে । 

এই কারণে প্রার্থাদের কেউ একটি আরমেচার দেখালে অত্যধিক 
আগ্রহাম্থিত হয়ে উঠে । কেউ বা তাতে নিলিপ্ত ভাব দেখায় বা ভীত 
হয়ে উঠে। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায়, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক 
মিস্ি হবার উপযুক্ত পরিজ্ঞান ও প্রবণতা আছে। এই জন্য এব্যক্তিকে 
এই কাজে ভি করে নেওয়া উচিত । ] 

করনিকদের কাজ-কর্ণ দেহগত শ্রমিকদের মত হয় না। এদের 
দ্রুত গতিতে চিঠি-পত্র ড্রাফট করতে হয়। এজন্য এদের মধ্যে ভাষার 
জ্ঞান অধিক থাকা চাই। এদের বু জনকে একত্রে নিম্নোক্ত লিখিত 
প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এখানে কয়েকটি ৰিদেশীয় 
ইংরাজি প্রশ্ন উদ্ধাত করলাম। অনুরূপ ভাবে দেশীয় ভাবাতেও 
প্রশ্বাদদি চয়ন করা যেতে পারে । কিন্তু বহু ভাষাভাধী রাষ্ট্রে নাগরিকদের 
এই সকল প্রশ্নোত্তর আন্তর্জাতিক ভাষা ইংবাজিতে তৈরি করা 
ভালো । 

(১) টেনডর আও টাফ. আর ওআর্ডস্‌ অফ. | অপোসিট,, সেম] 
মিনি, !- আগারলাইন কারেক্ট, আনসার । (২) গুড ইজ টু 
ব্যাড, আজ. হোইট্‌ ইজ. টু [ক্রিন্‌, ব্র্যাক, উইকেড,, বেস্ট] ।-_আগ্ার- 
লাইন ।দ কারেক্ট, আনসার। (৩) দি ম্যান [ রোড, ফেল, অব 
ক্লাইস্বত ] অফ . হিজ, বাইসেকেল আও, [কিয়োর্ড, ব্রোক্‌, চেঞড.] হিজ. 
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আর্ম।__আগারলাইন কারেক্টু ওয়ার্ডস্‌। [৪] মিক্সড. সেনটেক্ষেস : নাইট: 
আযাট, পলিপ, টাইম ইজ, দি টু বেস্ট, ।-_রি-আযারেঞড দি সেনটেন্স আযাগু 
সে ওয়েদার ইট ইজ ট্র, অর ফলস.। [€] রিসিনিউঃ খ" আছে 
গ-এর পশ্চিমে এবং গ আছে ক-এর পশ্চিমে। তাহলে এ “ক এ 
গ-এর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে আছে? 

মানুষের এই বুদ্ধিমন্তা পধিমাপ করার পর উহা কোন খাতে যেতে 
চায় বুঝা দরকার । মনোবিজ্ঞানীরা বপেন যে বালকের উপযুক্ত জীবিকা 
[ 08196: ] কি হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে তার উপর নান রূপ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা দ্বার] নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। সাধারণ ভাবে বল! হয় যে মানুষের 
স্বকীয় হবি [7707১] সমূহ পরিদুষ্টে ইহা! বলা যায়। কিন্তু বনু ব্যক্তি গৃহে 
টেবিল-চেয়ার যন্ত্র বারা তৈরি করতে ভালোবাসে । কিন্তু তাকে ছুতার 
মিস্ত্রি হতে বললে সে আতকে উঠে উহার প্রতিবাদ করবে । কারণ, মনে 
মনে সে নিজেকে একজন ভবিষ্যৎ হাকিম রূপে কল্পনা করে থাকে । এই 
দিক হতে বিচার করলে বুঝা ঘা যে মানুষের ভবিষৎ জীবিকা পূর্ব হতে 
নিরূপণ কর! অতো সহজ কার্ধ নয়। কিন্ত এ কথাও ঠিক যে সঠিক 
ভাবে জীবিকা নির্বাচন না হলে মানুষের জীবন ধারণ ছুর্বহ হয়ে উঠে। 
বনু ব্যক্তি অপছন্দকর জীবিকার মধ্যে নিজেকে জোর করে খাপ 
খাওয়ানোর চেষ্টাতে মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। কেহ কেহ 
এই অবস্থাতে এ অপছন্দকর কর্ম পরিত্যাগ করে অপরাধী জীবন যাপন 
করতে শুক করে । বহু ছাত্রের অঙ্ক শাস্ত্র বিভীঘিক। হলেও ইতিহাস বা 
সাহিত্যে সে অতীব মনোযোগী | এর] সায়েন্স নিলে হয় তো এদের 
জীবন ব্যর্থ হয়ে ষেতো। কিন্তু আটন গ্রহণ করে এর বড়ো জজ বা 
হাকিম হয়েছে। বনু ছাত্র লেখাপড়াতে অপদার্থ প্রমাণিত হলেও সে 
একটি গাড়ি মেরামত ত্বরিত গতিতে করেছে । এখানে বুঝা! যায় ঘে 
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তার পক্ষে মেকানিকের জীবিকা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
সে ঘড়ি নির্মাতা, ইলেকট্রিসিয়ান, প্লামবার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে কিন! 
তা কে বলে দিতে পারে? ঘটনাচক্রে সে ইহার একটি বা অপরটি 
গ্রহণ করে এবং এতে সে হয় কৃতকার্ধ, নয় অকৃতকার্ধ হয়। কারণ, 
ইচ্ছামত প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোনীত জীবিকার সন্ধান করতে পারা 
দু্ষর। বহু ক্ষেত্রে পদপ্রার্থীদের কোন পদে নিযুক্ত হবার জন্তে সাধ 
থাকলেও সাধ্য থাকে না। কারুর পক্ষে ধারী হবার ইচ্ছা হলেও তার 
উহার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে নি। এইখানে একই গ্র“পের 
[ধরনের ] অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় কার্ধের মধ্যে একটিকে তার সুষোগ- 
সুবিধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি মত বেছে নিতে হবে। এর পর এই 
মনোনীত কর্ম-গ্রপের পেশার প্রতি তাহার প্রবণতাকে অভ্যান 
হারা উহার অন্তর্গত নিদিই কার্ধটিতে [ শাখা ] নিয়মিত- 
ভাবে মন বসাতে হবে। এইভাবে মূল বৃক্ষের [গ্রপ ] উপাসক 
মানুষটি তার এ নির্দিষ্ট শাখাকে ভালবাসতে শেখে । একই 
বুক্ষেবর একটি শাখান বদলে অপর শাখ। গ্রহণে তার খুব 
অসুবিধা হয় না। এই জন্যে কারুর হাকিম হবার ইচ্ছ। 
থাক সত্বেও সে অবস্থ। গতিকে পুলিশ-স্থপার হলে তার কোনও 
অস্থবিধা হয় না। কিন্তু তার পক্ষে একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার বা 
ডাক্তার হওয়া সাধ্যাতীত হতে?। এইজন্বে প্রথমে বিবিধ 
জীবিকা সমূহকে তাদের সানিধ্য অনুযায়ী এক-একটি গ্র,পে 
প্রথমে ভাগ করে নেওয়া দরকার । এমনকি সম্ভব হলে উহার্দের কম- 
বেশি সাদৃশ্যা্যায়ী বিবিধ শ্রেণীতেও ভাগ করতে হবে। এর পর 
বিবেচনা করতে হবে ষে এ বালকের এঁ সকল মূল বিভাগ এবং উহার 
শ্রেণী ও উপশ্রেণীর কোনটির উপর তার স্বাভাবিক আকর্ষণ বেশি 
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মাত্রাতে আছে। এই জীবিকা সম্পফিত বিভাগ ও উহার শ্রেণী ও 
উপশ্রেণী স্থির পন্থা! নিয়ে প্রদ্রিত হলো । 


জীবিকা 








হাকিমী | গুফেসারী 
পুলিশী | ওকাঁলভী 


করনিক ৃ ডাক্তার র ইঞ্জিনিয়ার | 











সেলসম্যান | বিজ্ঞানী | কৃষিবিদ্াবিদ, 





বহু ক্ষেত্রেপিত। যে কাজ করে তাঁতেই সে তার পুত্রকে নিয়োগ করে। 
বহু পিতা আনার নিজে যে কাজ করে তাতে তার পুত্রকে আনতে চায় না। 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিজ নিজ কার্ষে কেউ খুশি থাকে না। কোনও বালক 
বাড়ির কাজ সারবার জন্তে কারপেনটার হতে চায়। কোনও বালিকা 
কুগ্না মাকে নার্স করবার জন্যে নার্ম হতে চায়। এই প্রকারের ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছাকে এই সম্পর্কে ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত হবে না| কিন্তু এ 
কথাও ঠিক যে কেহ নিজে কার্পেন্টার না হলে কোনও বালক 
কারপেণ্টার হবার উপযুক্ত কিনা তা বলতে পারে না। বনু ক্ষেত্রে 
শিক্ষক বা পিতামাতা তাদের নিজেদের ইচ্ছাকে পুত্রের উপর চাপাতে 
চায় এবং এদের কেহ কেহ সেই ভাবে তামের পুত্রকন্াকে গড়ে তুলে। 
আমি মনে করি যে, কোনও কর্ণ-গ্রপের উপর বালকের শ্বাভাবিক 
কর্ম-প্রবণতা দেখা গেলে বাক্‌-প্রয়োগ ছারা [ সাজেসশন ] উহার যে 
কোন শাখা কর্মের প্রতি তাঁকে আকষ্ট করা মন্তব। অবশ্ঠ এ বিষয়ে 
উহাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন অনুকূল হওয়া চাই। 
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কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন কালে তাদের জন্মগত 
ভাবে প্রাপ্ত এবং অভ্যাস ছারা অজিত কর্ম-গ্রবণতা সন্বন্ধেও অবহিত 
হওয়া উচিত। এই জন্যে কিরূপ পারিবারিক পরিবেশে সেই ব্যক্তি 
বর্ধিত সেই সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজ-খবর করা যেতে পাবে । উচ্চপদস্থ 
কর্মী নির্বাচনে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক । এর পর কি কি গুন এ প্রার্থীদের 
মধ্যে থাকা উচিত তার একটি তাঁপিকা তৈরি করার প্রয়োজন, যথা--ক, 
খ, গ, ঘ গ্রপ ইত্যাদি। প্রতিটি কর্ম-প্রা্থীকে সাক্ষাতের পর উহাদের 
প্রতিটি বিভাগে পথক পৃথক নম্বর দিতে হবে। এর পর এগুলি 
একত্রে ষোগ দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্‌ প্রাখীর ষোগফল সর্বাপেক্ষা 
অধিক হলো । এইভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ গভাতি পর্যায় 
ক্রমে প্রয়োজন মত প্রাথীদের মনোনীত কর! যাঁয়। কয়েক ক্ষেত্রে 
প্রা্থী-নির্বাচনার্থে কয়েক জনের একটি বোর্ড তৈরি করা হয়। এই- 
খানে তাদের পৃথক পৃথক ভাবে এ রূপে নম্বর দেওয়া যোগফলের 
মমট্টিগত যোগফল দ্বারা উপপুরাক্ত পন্থাতে কর্ম-প্রাথী ণির্বাচন কর 
যেতে পারে। 

প্রার্থী-নির্বাচক বোর্ডগুলির সদশ্তগণ সুশিক্ষিত হলেও তারা প্রত্যেকে 
সাধারণ মানুষ থাকেন । এজন্য তাদের ব্যক্তিগত পছন্দাপছন্দ এবং বনু- 
বিধ চিত্ত-প্রস্তুতি থাকে । এই জন্য প্রাথী-সাক্ষাৎ্থ কক্ষে গ্রত্যেকের ধরন- 
ধারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের 
ভঙ্গি এবং তাদের চেহাবার ্থঠাম ভাব তাদের আগগ্রহান্িত করে। 
গ্রায়শঃক্ষেত্রে এই সকল নিবাচকগণ ইংরাজিনবীশ [ আ্যাঙ্গল্সাইজড ] 
হয়ে থাকেন। এমন কি, এদের কেউ কেউ ভারতীয় পরিবেশ সম্বন্ধে 
অজ্ঞ মানুষ | 

[ কোন এক যুবক বার ছুই পাবলিক শির্বাচক সংস্থাতে 
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উপস্থিত হলেও মনোনীত হন নি। আমি প্রকৃত অবস্থা বুঝে তাকে 
এইরূপ এক উপদেশ দিই £ “মশাই : রাতে বাউও এবং দিনে বোনে 
বার হওয়। বন্ধ করুন । রাত জেগে ও রোদে পুড়ে চেহারা আলুসেদ্ধ হয়ে 
গেছে । এ ইংরাজিনবীশ সদসার। আপনাকে দেখ: মাত্র দুরৃত্তি মনে 
করে। অতএব এ বোর্ড বসার পূর্বে এক মাস ছুটি নিয়ে বৌদ্রবিহীন 
ঘরে অবস্থান ককন। রাঁতে মুখে পঞ্েটেম মেখে ভোরে উঠে কিউটি- 
কুরাস সোপ. দ্বারা মুখ ধোবেন। এইভাবে আপনার মুখ যুবজনোচিত 
তুলতুলে হলে ইন্ত্রিহরা যুরোপীয় পোশাকে আপনাকে ইয়ং ও স্মার্ট 
দেখাবে |” পরের বাস আমার উপদেশ মত কাজ করে নির্বাচক বোডে? 
হাজির হওয়া মাত্র তিনি উর্ধতন পোস্টের কর্ধে নির্বাচিত হন |] 
আদীলতে জেরার উত্তর দেবার সময় সাক্ষীদের ভানতে হয় যে, 
বিপক্ষ পক্ষী উকিলবাবু এ প্রশ্নটি তাদেরকে কি উদ্দেশ্তে করলেন । 
তেমনি ভাবে নির্বাচক বোর্ডের সদস্য গণও একটা কিছু বুঝবার উদ্দেশ্যে 
পদ-গ্রাথীদেরকে এরূপ নানা প্রশ্ন করে থাকেন। পঠদ্দশায় [ প্রাক 
স্বাধীনতা কালে] আমাকে কোনও এক সরকারী নির্বাচক বোেহাজির 
হতে হয়। জবরদন্ত পুলিশ কমিশনার স্যাব চার্লস টেগাটণএ বোর্ডের 
সভাপতি ছিলেন। হঠাৎ তিনি সকলকে সচকিত করে আমাকে এ 
সময় [পরাধীন ভারতে ] একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসেছিলেন £ “আচ্ছা ! 
তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি? তার এই প্রস্তর নির্গলিত উদ্দেশ্য বুঝতে 
আমার দেরি হয়নি। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত-_ 
বনদেমাতরম” এই কথাটি বললে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ইংরেজ-বিত্দী 
মনে করতেন । “আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নেই” কিংবা! “গভ সেভ, 
দিকিও. আমাদের জাতীয় সঙ্গীত"__তীর প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ কোনও, 
উত্তি করলে তিনি বুঝতেন যে আমার আত্মসম্মানবোধ এবং 
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প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব নেই। এই বিপঙ্জনক অবস্থা হতে পরিত্রাণ 
পাবার জন্যে আমি সহজ সরল ভাবে তার প্রশ্নের এইরূপ এক উত্তর 
দিই--“আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা” এই গানটি ।” আমার 
এই উত্তর শুনা মাত্র স্যার চালস্‌ টেগার্ট বোর্ডের অপর দুইজন সদস্যের 
অভিমতের তোয়াক্কা না রেখে তৎক্ষণাৎ ঘোষণ। করেছিলেন £ “ওয়েল 
বয় ! উই হাভ্‌ সিলেক্টেড. ইউ |" 

বহু ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির কোনও কর্ষে অসাফন্য নিশ্চিত রূপে 
ধরে নেওয়া হয় । কিন্ত প্রায় দেখা যায় যে, এ ব্যক্তি কিছুকাল পরে 
এ নির্দিষ্ট কর্মে শ্রেষ্ঠ কর্মী হয়ে উঠে। এরকারণ এই যে, মানুষের 
বহু শ্রেষ্ঠ গুণ ও কর্মশক্তি নানা কারণে প্রদ্দমিত অবস্থাতে থাকে । কয়েক 
ক্ষেত্রে এদের অনেকের কাজকর্মে স্পে। কিন্তু সিওর ভাব দেখা যায়। বাল্য- 
কালে স্থযোগের ও উৎসাহের অভাব এবং নানা প্রকার প্রতিকূল 
অবস্থা এদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট কত্পে। কিন্তু অনুকূল অবস্থাতে এদের এই 
মনোজট ধীরে ধীরে অপসারিত হলে তাদের প্রদমিত সদ্গুণ ও কর্মশক্তি 
তার! ধীরে ধীরে ফিরে পায়। এই ক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা আরও 
দ্রুত গতিতে কর্মক্ষেত্রে তারা সফলতা লাভ করেছে । এইরূপ প্রর্মমিত 
বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তি কারুর মধ্যে আছে কিন! তা মনোবিজ্ঞানীর! 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বার বলে দিতে সক্ষম হন। 

[ বহু ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গিয়েছে যে, কোনও এক 
পদ-প্রার্থী বহু স্থানে চাকরি করেছে। প্রতিটি শ্বান হতে সে বহু 
প্রশংসাপত্রও সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে যে, এ 
ব্যক্তি কেন একটি স্থানে বহু ব্সর টিকে থাকে নি। এজন্য আগার- 
কোআলিফ।য়েড. ব্যক্তির মত ওভার-কোআলিফায়েড ন্যক্কিদেরও 
পরিহার কর] উচিত। ] 
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শ্রমিকদের ভতিকালে তাদের সাথে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করা! 
উচিত। ভন্তির পূর্বক্ষণ পর্যস্ত তারা বাইরের লোক [ আউট-সাইডার ] 
হওয়া সত্বেও বহু ক্ষেত্রে এদের বসবাবর হ্ৃব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয় নি। 
এতে যা বিরূপতা স্থষ্টি করা হয় ত ভন্তির পরেও সদ] জাগ্রত থেকে 
অশ্রদ্ধার ভাব আনে । উপরন্ত নির্বাচকগণ প্রায়ই প্রার্থীদের গ্রশ্নবাণে 
জজরিত করে থাকেন । আমার মতে কর্ম সম্পকিত প্রশ্নের বাইরে 
অন্ত কোনও গুঞ্ল তাদেরকে না করাই ভালো। কর্মপ্রার্থীর যেন 
ধারণ না হয় যে, তাকে এখানে পরীক্ষা করা হচ্ছে । এতে উচ্চশিক্ষিত 
অভিজ্ঞ প্রার্থীরা নিজেদের অপমানিত মনে করেন। তাদেরকে বুঝতে 
দিতে হবে থে তাদের নিকট হতে শুধু সংবাদ [ ইনফরমেশন ] সংগ্রহ 
করা হচ্ছে । প্রত্তিটি গশ্ন বুঝে উত্তর দেবার জন্য তাদেরকে পধাপ্ট 
সময় দে ওয়া চাই ! 

সাধারণতঃ (১) চমত্কার) (২) সর্বোন্ম) (৩) মন্দ নয় এবং 
(9) অত্তিখারাপ--এইরূপ বিভাগে প্রার্থীদের ব্ভিক্ত করলে উপযুক্ত 
প্রাথী নির্বাচন কালে স্রবিধা হয়। কিন্ এজন্য নির্বাচকদের নিজেদেরও 
যথেষ্ট গুণাপগুণের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
এমন এক বাক্তিকে নির্বাচক-বোর্ডের সদস্য করা উচিত। প্রার্থীদের কি 
কি গুণ থাকা চাই তার একটা তান্সিকা পূর্বাহে তৈরি করতে হবে__যগা 
স্বাস্থা, শিক্ষা, বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, বশ ইত্যাদি। নির্বাচক-বোর্ডের সদস্যগণ 
পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ ধারণান্্যায়ী তাদের নামের পাশে উপরোক্ত 
গ্রতিটি বিষয় সম্পকে" তাদের প্রতিটি খাতে নম্বর ব্সাবেন। পরে ভীদেব 
প্রতোকে এই সকল নগ্বর যোগ দিষে যোগফল তৈরি করবেন। এখানে 
নির্বাচক-বোর্ডের সদস্যদের প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকারের যোগফল 
একত্রিত করে পর পর প্রার্থী মনোনয়ন করা যেতে পারে। 
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[ কোনও এক কারখানাতে কর্মীদের কিকি দোষের জন্য বরখাস্ত 
কর] হয় এবং তার্দের কি কি গুণের জন্য তাদের প্রমোশন দেওয়! 
হয় সেইপ্ুলি সাবধানে অনুধাবন করলে বিশেষ বিশেষ কর্মেতে 
প্রার্থীদের কিকি গুণ থাকা উচিত তার একটা ধারণা করা যায়। 
প্রাথী শিবাচক-বোন্ডরি সদ্সাদের এই সকল গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্বাহে 
অবচিত »ওয়াণ দরকার । প্রাথী নিবাচকদের আরও স্মরণ রাখতে 
হবে থে, এদেব গ্রতিব্যক্তি নিষ্পহৌজনে একসাথে বহু গুণেব অধিকাপী 
হতে পাবে না। অবশ্য এদেব কষেকটি গ্রণ নির্নাচন কালে থাকা 
চাই-ই | অন্য গ্রণাগুণ ক্কালে তাদেব অজন করাব মত ক্ষমতা! 
আছে হিণাঁ_এ৪ট শুধু তাদেবকে প্রার্থী-সাক্ষা দ্বারা কর্ম-প্রাথীদের 
শিকট হতে জেনে শা বুঝে শিতে হবে|] 

আপাত দুিতে এনে হন যে, বেকার সমস্যা সঙ্কুন ভাপতবর্ষে 
কর্ধগাখী অভাব নেই। [ফ্যাক্টরি ফটকে ফটকে পিখে বাখা 
হয়-_-€না ভেকেন্সি। ] সাধারণতঃ খববাখধব কবে প্রার্থাবা ফ্যাকটরিতে 
চাকুাপরল অন্য ধরা দেয়। সংবাদ ।ঘে এন্ল বিজ্ঞাপন দেবারও 
প্রয়োজন হয় না। তা সতেও এখানে কুশগী [811160. ] অমিকেব 
অভাবে পহ যন্ত্র নীরব থাকে । এজন্য বেশি সংখ্যক কুশলী শ্রমিক 
সংগ্রহ করবে বাখা ভাশেো। অবশা ভবিষ্যতে তাদে। প্রয়োজন 
হবে কিনা তাও দেখা দ্রকার। কারণ, কেহ একাদিক্রমে 
দুইশত চলিশ দিন কাজ কথপে তাকে ছাটাই ক? যায় না। এ 
সকল অন্তাঙ্গী কী তখন আইন মত স্থায়ী পদের কর্মীরূপে গণ্য হয়। 
এদেশে শ্রমিক নিক্ষমণ এবং ছুটি ভোগী ও গরহাজিরের সংখ্যা 
অত্যধিক। সেই অনুপাতে কিছু কুশশী শ্রমিক সংগ্রহ করে রাখলে 
ক্ষতি নেই। এতে এদের প্রয়োজনীর বিশ্রাম কাল দেবার স্থবিধা 
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হয়। এদের অভাবে ক্ষণকালও মেসিন নীরব থাকলে অসামান্য 
ক্ষতি হয়। সেই তুলনায় এদের বেতন ও ভাতা বাবদ বাড়তি 
খরচ নগণ্য । | 

প্রায়ই কর্মকর্তারা শ্রমিক [উচ্চপদের ] নিয়োগ কালে বাহিরের 
দিকে তাকান। সম্ভব হলে এদেবকে ভিতর হতেই সংগ্রহ 
করা উচিত। শ্রমিকদের আত্মীয়-ম্বজনদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া 
দরকার । এতে ওদের সমগ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রভৃত 
মমতা জন্মে । ছুই পুরুষ যাবৎ কর্মরত কমীরা প্রাজই দক্ষ হয়ে থাকে । 
ইংরাজ আমলে এ'জন্য কোনও [অনুগত] কমীর মৃত্যু ঘটলে তার 
নিকট আত্মীয়কে গ্রাম হতে ডেকে আনা হতো । তবে এদের সাথে 
বহিরাগতদ্েরও গ্রহণ করা উচিত হবে। অন্যথায় ফ্যাকটপ্রি সমূহে 
দলগত আধিপতোর প্রাদুভশব হতে পারে । ছাটাই শ্রমিকদের প্রতি 
স্থবিচারার্৫ে তাদেরকে আহ্বান কবে পুনবহাল করাউচিত। এইজন্য তাদের 
একটা! তাগিকা প্রতিষ্ঠানে রক্ষা করা উচিত। এ স্থলে এদেরকে নৃতন 
করে সেখানে কাজ শিখাবার যোজন না হওয়াতে কোম্পানি লাভবান 
হবেন । 

[ বহু ক্ষেত্রে বাহিরের পদপ্রার্থী আহ্বানার্থে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়েছে । কিন্ক ভাতে গুতিষ্ঠানের নাম গোগন রেখে বক্স নম্বর 
দেওয়! হয়েছে । কিন্ত বহু সুশিক্ষিত উপযুক্ত পদপ্রার্থী কোম্পানির নাম 
ন] জেনে আবেদন পাঠাতে চান নি।] 

বহু মালিকের ধারণা যে বহিরাগতদের তুলনাতে স্থানীর অধি- 
বাসীরা উদ্যোগ-শিলে অধিক শান্থিভঙ্গের কারণ ঘটায়। এজন্য তারা 
বাহির হতে কর্মী আমদানীর পক্ষপাতী | কিন্ত তারা তুলে যান ষে, 
কাজে নিষুক্ত ব্যক্তিরা বিক্ষোভ-বিলাী হয় না। বহিরাগত ব্যক্তিরা 
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সকলে কাজে পিযুক্ত থাকে এবং এর! কাজ না পেলে আপন আপন 
দেশ-তুঁইয়ে ফিরে যায়। চাকুরি করছে এমন স্থানীয় লোকরাও 
বহিরাগতদের মত শান্তিতে থাকতে চায়। বহুল সংখ্যায় চাকুরিতে 
নিযুক্ত হতে পারলে স্থানীয় মান্ুষরাও আর বিক্ষোভ-বিলামী হবে ন]। 
এদের একটি ব্যক্তিকে চাকুরি দিলে একটা গোটা পরিবার বশীভূত 
হয়ে যায়। কিছু কিছুস্থানীয় লোকদের চাকুরিতে অগ্রাধিকার ন1 দিলে 
এই বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বেড়ে শিল্পনগবীগুলির ক্ষতিসাধন করবে। 
এই বিষয়ে বাকৃবিতগ্ডা এড়ানোর জন্য শিল্পপতিদের সরকার-গ্রতিষিত 
কর্নসংগ্রহ কেন্দ্রগুলির সহিত সাগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা করা 
উচিত! এই সকল এমপ্লযমেণ্ট বুরোগুলি দক্ষ ও সৎ ব্যক্তি দ্বারা 
নিয়স্ত্রিত। প্রয়োজন মত উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন এই সকল প্রতিষ্টান সুষ্ঠ, 
রূপে সমাধা করতে সক্ষম। অসাধু উপায়ে আত্মীয়-স্বন পোষণের 
উদ্দেশ্য কারুর না থাকলে এদের সহিত অসহষোগিতা করার অন্য 
কোনও কাবণ নেই। 


ই. 
বেতন গ্ুদাঁন 


আমকদের টহিক বা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে মুদ্রা দ্বার! 
তাদের বেতন দেওয়ার শিম আছে। এই বেতন তাদেবকে নিরমিত 
না দিলে সঙ্গত কাদণেই শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটে থাকে । পৃথিবীর 
প্রধান প্রধান বিদ্রোহ কেবল মাত্র অনিপ্নমিত বেতন প্রদানের কারণে 
ঘটে গেয়েছে। বিভিনন ফ্যাকটরির বিভিন্ন প্রকীর আবিক 
অবশ্থার কারণে একই কাছের জন্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন হারে বেতন 
দেওয়া হয়ে থাকে । এই জন্য ফগাকটবিরু গবস্থা ভেদে_-একই 
কাজের জগ্ত আমিকদের কম বাবেশি বেহন গ্রদান করা হথেথাকে । 
কিন্ত কয়েকটি কারণে প্রতিষ্টানেন সামর্থা থাকা সত্তে৪ অমিকদের 
অধিক বেতন [ উদ্দেশ্াপূর্ণভাবে ] দেগরা হয় না। এখানে শপ্িক 
বেতন না দেওয়! বা দেওয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণেব সহিত 
প্রশাননিক কারণও আছে। 

অধুনা কালে কারুন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় হলে তাৰ 
থেকে নৃনাধিক আশি হাজার টাকা "আয়কর প্রভৃতি বিভিন্ন ট্যাক্স 
বাবদ সরকারের প্রাপ্য । এইজন্য সাধারণতঃ মানিকগণ বহু অর্থ 
তাদের কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস স্বরূপ তাদের মধ্যে ব্টন করে 
থাকেন। এতে ইনকাম্‌ ট্যাক্স, প্রভৃতির ক্যাব কমে গেলে তাদের লাভের 
অঙ্ক বেড়ে যায়। কিন্ত এইরূপ স্থব্যবস্থা তার৷ মাত্র তাদের উচ্চপদস্থ 
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কর্মচারীদের সম্পর্কে করে থাকেন। কারণ শ্রমিক-আইন মত পাচশত 
টাকার অধিক বেতনের কর্মচারীদের বরখাস্ত করা সহজ। উপরন্ক 
এদের চাকুরি যাবার ভয় আছে এবং এ'র! শ্রমিক যুনিয়নের মেম্বার হন 
না। এই বশংবদ ব্ক্তিদের ধর্মঘটাদিতে যোগ দেওয়ারও গশ্ব উঠে 
না। কিন্ত এখানে প্রশ্ন এই যে, এইবপ ব্যবস্থা নিন পর্দের কমীদের 
সম্পর্কে করা! হদ্ব না কেন? বহু প্রতিষ্ঠান খরচ দেখাবার জন্যে 
অকারণে কম-বেতনের বহু অমিক নিয়োগ করেছেন কিন্তু বরখাস্ত 
করার জবিধার জনে তাদের স্থায়ী পদে নিঘুক্ত করেননি । এদেব 
স্থায়ী হবার পর্বে বব্খাস্ত করে কিছু দিন পর পর পুননিয়োগ করা! 
হয়। এব '্সক্গাল? কাঁকণে বেশি বেতনে [প্রয়োজনীয় সংখ্যক ] 
কম শ্রমিক নিয়েগের পঙ্গণাভী নন বরং ভারা নিশ্রয়োজনে কম 
বেতনে বেশি সখাক ঠিকা-শ্রদিক নিয়োগ করবেন। অবশ্য এতদ্সহ 
ব্যবসায়িক কেনা কম আয় দেখানোবধ জন্য আরও কু প্রকার 
কৃত্রিন উপায়ে খবচ-খরচা দেখানো হয়ে থাকে । কিহ। এতো সন্তেও 
নিয় আয়ের নি দিই সখাক স্থায়ী শরদিকদের অধিক বেতন না দিয়ে 
তাদেরকে টব] চিব দমিদ্র কবে রাখারই পন্মপাঁতী। কারণ, শ্রমিকরা 
বেশি অর্থ ঘবে জমাতে পারলে মালিকের পক্ষে তাদের তাবে রাখা 
কঠিন হয়ে উঠে। ঘরে জমানে। অর্থ গাকলে ধর্মঘট কালে তারা বনু 
দিন ধর্মঘট চালাতে সক্ষম হর। জুট মিলের কণীদের তুলনাতে কটন্‌ 
মিলের কমাঁদের বেতন অধিক | এইজন্য দেখা যায় যে কটন্‌ মিলের 
ধর্মঘটাবা জুট মিলের ধর্ধঘটাদের অপেক্ষা অধিক কাল ধর্মঘট 
চালাতে পেরে থাকে । উপরন্ঞ একবার এদের বেতন বাড়ালে পরের 
বছর তাবা আবও বেশি বেতন চেয়ে বসে। কারণ, আপন 
অবস্থাতে মানুষ কোনও দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। তাদের দাবি- 
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দাও.]1 উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে থাকে । প্রয়োজন না থাকলেও শ্রমিক- 
নেতার] তীদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে নৃতন নৃতন দাবির স্থষ্ট 
করেন। কোনও কোনও মালিকের মতে দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবার- 
ভারাক্রান্ত শ্রমিকর্দের সহজে আপন তাবে রাখ! যায়। এইজন্য এইরূপ 
মনোবৃত্তির মালিক দ্রব্যোৎপাদন পর্ধন্ত না বাড়িয়ে তা যে কোনও 
উপায়ে চেপে রাখার পক্ষপাতী । [বিদেশে বাজার দর বাড়াবার জন্যে 
উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলার রীতি আছে । ] 

বিঃ দ্র ঃ_আমি কিন্ত এইরূপ হীনতার আশ্রয় গ্রহণ নিহ্পয়োজন 
মনে করি । বরং কম বেতনের অধিক সংখাক শ্রমিক নিয়োগ না করে 
বেশি বেতনের কম শ্রমিক নিয়োগ শ্রেয়ের কাজ। এতে সুখী শ্রমিক- 
কুল আধিক সচ্ছলতার কারণে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে সক্ষম হয়। 
অবশ্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা দেশের বেকার সমস্তার সমাধান হয়। 
কিন্ত উহাদের নিয়োগের পরে উপবোক্ত কারণে বিতাড়ন দ্বারা এ সমস্যার 
স্থায়ী সমাধান না হয়ে উহা! আরও জটিল হয়ে উঠে। 

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উপরোক্ত অপবাদ প্রযোজ্য নয়। এদেশের 
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এপ হীনাচরণের প্রশ্রয় দেন নি। অধিকাংশ 
প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র আধিক সামর্থ্যের অভাবে শ্রমিকদের অধিক বেতন 
দিতে অপারক থাকেন; এদের কেহ কেহ আবার বেতন বাবদ অর্থ 
বাচিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বাড়ানোর পক্ষপাতী । দেশ হতে বেকার সমস্য 
দূরীকরণার্থে ইহার প্রয়োজনও আছে। অধিক বেতনের দাবিতে ঘন ঘন 
ট্টাইক প্রভৃতি শ্রমিক-বিক্ষোভের কারণে বহু নৃতন প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তিও 
ঘটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে প্রতিদন্দ্ী পুরাতন প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য 
প্রতিযোগিতা দূর করে ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার 
অঙ্ষৃপ্ন রাখার জন্যে নৃতন প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংসার্থে অপাধু শ্রমিক-নেতাদের 
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অর্থ প্রদানও করেছেন । শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের এ সকল আশ্রয়স্থল 
ভালে করে গড়বার আগেই নিজেদের তা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয় | এই 
জন্য প্রতিষ্ঠানের আথিক অবস্থা অনুধাবন করে শ্রমিকদের দাবি-দা ওয়] 
উপস্থিত কর] উচিত হবে। 

শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপধষোগী বেতন দেওয়! উচিত-_-এই 
বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হওয়ার কারণ নেই । বহু বাক্তির মতে জীবন 
ধারণের উপযোগী বেতন দানে অক্ষম প্রতিষ্ঠানের পৃথিবীতে টিকে থাক* 
বান অধিকার নেই। কিন্ত প্রথমাবস্থাতে অধিক বেতন দিলে প্রতিষ্ঠানের 
জন্ম-লগ্রতেই তার মৃতু ঘটতে পারে। একেবারে অনাহারে মৃত্যু বরণ 
অপেশ্গা হ্গ্লাহারে জীবিত থাকা নিশ্চয়ই উত্তম ব্যবস্থা । ছোট 
ফ্যাকটবিতে কম বেতনে সহজে কাজ শিখে অধিক বেতনে বড়, 
ফ্যাকটরিতে শ্রমিকরা নিথুক্ত হতে পারে। উপরন্থধ এ ছোট 
ফ্যাকটগ্রি বড়ো হলে পুরানো অমিকদের সেখানে উচ্চ পর্দে নিয়োগের 
সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু তা সত্বেও আমি বলবে যে শ্রমিকদের জীবন 
ধারণের উপযোগী বেতন প্রদানে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু 
এই বেতনের পবিমাণ কতো হবে তা আজও বিতর্কের বিষয় । কেউ কেউ 
বলেন যে তংকালীন ভোগ্য-পণোর বাঁজাব-দর অনুযায়ী উহা! নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। যেখানে এক টাকাতে দুই মণ চাল পাওয়া যেতো 
সেখানে এক টাকাতে এক মণ চাল পাওয়া গেলে ধবে নিতে হবে যে 
বাজার দর বেড়েছে । কিন্তু ভোগ্য-পণোর এই দর কমা বা বাড়ার জন্যে 
অধিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দায়ী। প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে এজন্য প্রত্যক্ষ রূপে দায়ী করাযায় না । খাছ্য ও বস্কের 
দাম বাঁড়লে ক্রেতার৷ ব্যয় সঙ্কুলনার্থে ভোগ্য দ্রব্য কম সংখ্যাতে কিনে। 
এতে বরং বহু ফ্যাকটরি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ে অপারক হয়ে বদ্ধ হবার, 
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উপক্রম হয়। এখানে এ সকল প্রতিষ্ঠান কিরূপে শ্রমিকদের এই 
বাড়তি অভাব পুরন করতে পারে তা বুঝ! দুঙ্কর। “এক সময় যার! 
অধিক লোকপান দেয় তারা অন্ত সময় আধ্নক লাভ করে। অতএব 
এর প্রঁজি অর্থ হতে তাদের এই ঘাটতি পুরন করুক” এইরূপ ব্যাখ্যা 
কোনও কোনও মহল হতে শুনাযায় বটে! কিন্তু অধুনা সমাজবাদী 
কল্যাণ-রাষ্টে অতি-মুনাফা লুগব স্থযোগ কোথায়? তাই এখানে এইরূপ 
প্রতিষ্ঠানের আম্ম-ব্যগের সাথে সামগুপ্য রেখে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ 
করতে হবে। 

মালিকগণ বলে থাকেন যে প্রদত্ত বেতন অনুযায়ী শ্রমিকদেপ নিকট 
হতে তারা শ্রম পান ন|। শ্রমিকর। পাণন্ট! অভিযোগ করে বলে যে, 
তারা যা কাধ করে তদনুরূপ বেতন তারা পায় না। শ্রমিকরা পরি- 
সংখ্যা দ্বারা নিজেদের এই অভিযোগ প্রমাণে শচেষ্ট হপে মাশিকরা 
বলেন যে, বহু-ব্যয়ের উন্নত যন্ত্র আমদানী করাতে সেখানে উত্পাদন বুদ্ধি 
হয়েছে। এইজন্য এই উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যোৎ্পাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 
শ্রমিকদের একটু মাত্রও কৃতিত্ব নেই । এই পরম্পর বিরোধী ধারণার 
কারণে শ্রমশিল্লে শান্তি বিদ্বিত হয়ে থাকে । এই বিষয়ে ম্যানেজমেণ্ট 
সকল দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংশিষ্ট সকলের মধ্যে 
সন্তোষ আসবে । সেখানে এমন এক পরিবেশ স্ষ্টি করতে হবে যাতে 
মালিক-শ্রমিক উভয়ে নিজেদের স্থখী পরিবার মনে করতে পারে। 
কিন্ত শ্রমিকদের অধিক হারে বেতন প্রদান কালে প্রতিষ্ঠান সমূহের 
কর্তৃপক্ষলমূহ আরও ক:ম়কটি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে 
বাধা। এখানে প্রতিষ্ঠানের অংশীদীরকে উপযুক্ত লভাংশ দিতে হবে 
এবং জনসাধারণকে ্বল্পমূল্যে তৈরি দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। 
প্রতিষ্ঠানের বু স্বপ্ঈমূল্যের অংশীদার শ্রমিকদের অপেক্ষা বছগুণ বেশি 
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দরিদ্র । উপরস্ত তাদের শেয়ার ক্রয় বাবদ কষ্টে সঞ্চিত স্বল্প অর্থ এই সকল 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বরাবরের মত আটকে থাকে। এজন্যে এই কয়েকটি পথক 
মানব-গোষ্ঠীর পারিবারিক স্বার্থের সাথে সামপ্তদ্য রেখে শ্রমিকদের 
প্রাপ্য বেতন নির্ধারণ করা উচিত । 

মাসিক, সাধ্চাহিক বা দেনিক বেতন সাধারণতঃ শ্রমিকদেব দেওয়া 
হয়ে থাকে । এজন্য প্রতিদিন এদেরকে একটি নিদিষ্ট সময় কাল কাজ 
করতে হয়। সাধারণ ভাষায় উহ্বাকে কর্ণকাল বা সিফট বল হয়ে 
থাকে । ছর ঘণ্টা হতে আট ঘণ্টা! এক এক মিফটে কাজ হয়। [কিন্তুএ 
সময়ের মধ্যে কেউ অস্বাভাবিক রূপ কম কাজ করলে তাকে সেজন্য 
কৈফিয়ৎ দিতে হয়।] এই শির্দিষ্ট তথা ফিক্সড. বেতন, অতিরিক্ত পিস্রেট 
বাফুবনের প্রথারও প্রচলন আছে । এতে শ্রমিকরা যতো বেশি দ্রব্য তৈরি 
করবে ততো! বেশি তাদেরকে অর্থ দেওয়া হয়। একই আকারের ও 
প্রকারের দ্রব্য নিম্িত হলে এ তরি দ্রব্যের সংখ্যার উপর নির্ভর 
করে ফুরন করা যায়। কিন্তু যেখানে বহু প্রকারের ও আকারের 
দ্রব্য একই লোক তৈরি কবে, সেখানে ঘণ্টা প্রতি তৈরি দ্রব্যের 
ওজনের বা মূলোর উপর তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। কয়েক 
ক্ষেত্রে বেতন প্রদানে মিশ্র পন্থাও অবলম্বিত হয়ে থাকে । এখানে আট 
ঘণ্টার [ এক সিফট.] কাজেতে তাদের একটি নির্দিষ্ট বেতন থাকে । 
তাকে বলা হয় যে, এ সময়ের মধো অতো! সংখ্যক [পরিমাণ ] ভ্রব্য 
উৎপাদন করে দিতে হবেই ; কিন্তু এ সময়ের মধ্যে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার 
উর্ধ্বে দ্রব্যোৎ্পাদন করলে সেই সকল দ্রব্যের সংখ্যান্যায়ী তাদেরকে 
বাড়তি অর্থ দেওয়া হবে। 

এ দেশের শ্রমিকদের জীবন ধারণের মান স্বল্প [নিম্ন] হওয়াতে 
এদের কর্মের অনুপাতে উপযুক্ত বেতন দেবার রীতি নেই । অধিক ক্ষেত্রে 
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এদের জীবনধারণের ব্যক্তিগত মান অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। 
এই জন্য একই রূপ কাজ করে সুরোপীয়র। বেশি এবং ভারতীয়েরা কম 
বেঙন পেয়ে থাকে । কিন্তু ভারতের মত অনগ্রসর দেশে ইহার 
বিকল্প ব্যবস্থ! গ্রহণ করা স্বাপাততং সম্ভব তবে না।. উদ্যোগ- 
শিল্পে বিভিন্ন রূপ কর্মের কারণে সকল শ্রমিক একই হারে 
বেতন পেতে পারে না। তাদেরস্বস্ব কর্মের ও পদের গুরুত্ব অনুযায়ী 
বিভিন্ন হারে তাদ্দের বেতন প্রাপ্য হয়। গুরু ও লঘু কর্ম এবং উচু ও 
নীচু পদান্ুযায়ী বেতনের হারও কম বাঁবেশি হয়ে থাকে। এইজন্য 
শ্রমিকদের কর্ম ও পদ অন্যায়ী উপযুক্ত বেতন নির্ধারণের জন্য কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক পন্থা আছে। এই সকল পন্থা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে এইবার 
আলোচন! করা ধাক। 

(১) কর্শনির্ধারণ কোনও এক পদের কর্মে কি কিকাজ 
কিরূপ ভাবে করতে হয় এবং এ কার্ষে নিপ্ত কর্মীদেব কি কি গুণ 
থাক উচিত-_উহাদের একটি সমীক্ষ। সম্যক বূপে কবে তৎলব তথ্য 
লমৃহ একটি পৃথক পত্রে লিপিবদ্ধ করে কর্ণের পদ-নির্ধারণ করা হয়। 
এইখানে সংশ্রিষ্ট যন্ত্রের শক্তি ও উহার বিপদ, উহাতে উৎপন্ন দ্রবোর 
সন্তাবা পরিমাণ ও সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ও তৎসহ 
যন্ত্র দাড়িয়ে বা বসে চালাতে হবে_এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ও 
এই সম্পর্কে বিবেচনা করে এ পত্রে উহার উল্লেখ করতে হবে। 
এইখানে কর্মীর সহিত সম্পর্ক বিরহিত ভাবে শুধু এ কর্মের মূল্যান 
কর! হয়ে থাকে । উদ্যোগ-শিল্পে পদ-যুল্যায়ন করার জন্য ইহার 
সবিশেষ প্রয়োজন আছে । এই পদ-মৃল্যায়নের রীতিনীতি সম্বন্ধে পরে 
বিবৃত করবো । 

(২) কর্মাস্ধাবন £- শ্রমিককুল কুশলী ও অকুশলী এই ছুই 
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শ্রেণীতে বিভক্ত । কুশলী শ্রমিকর! অধিক এবং অকুশলী শ্রমিকরা কম 
বেতন পেয়ে থাকে । দৈহিক পরিশ্রমী শ্রমিকদের মধো কে কুশলী 
ও কে অকৃশশী তা সহঙ্গে বুঝা যায়। কিন্তুযাস্ত্রিক যুগে কম উৎ- 
পানের জন্য শ্রমিকদের মত যন্ধ্রের নিক্ুষ্টতাও দায়ী । এইখানে 
কুশপী শ্রগিকদের কর্মের সাথে উন্নত উত্পাদক যন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ । 
এখানে প্রথমে জানতে হবে যে কোনও এক উন্নত উৎপাদক যন্ত্রেতে 
যথাযথ শ্রম নিয়োগ করে নির্দিষ্ট পময়েতে কতো উৎকুষ্ট ভ্রব্যোত্পাদন 
সম্ভব। এ যা্ত্রউৎপার্দিত উতকষ্ট দ্রব্যের এই সর্বোচ্চ সংখ্যাটির উপর 
ভিন্তি কবে শ্রমিকদের কর্মান্ধাবন [ *৮01]-8180ড ] করতে 
হবে। এখানে দেখতে হবে ষে উত্পাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ব্যক্তিগত 
বা খৌথ ভাবে এ সর্বোচ্চ সংখ্যা কতো কাছাকাছি উৎকৃষ্ট দ্রব্যোথ- 
পাদন কবে এ ফ্যাকটরির কর্দের নিদি& মান বজায় রাখতে সক্ষম 
হলো । কফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উতকষ্ট দ্রব্যের এই সর্বোচ্চ সংখ্যাটি 
নিপ্ণরণ কপতে হলে কর্জান্ুধাবনেব প্রয়োজন হয়। যন্ত্রী ও যন্ত্র 
সমৃহেব সম্মিলিত কর্মরীতি [১6101 569] অনুধাবন দ্বার! 
কর্মের পরিসাপ বুঝা যায়। এইখানে ভ্রব্যোৎপাদনার্থে ফ্যাকটরির 
কর্মচক্রের “ক” হতে "” পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ অঙ্ুধাবন করতে হবে। 
[উহার ক্রিয়াকাণ্ড পরিদর্শন, দ্প্যাহর্ণ ও অপসরণ | ] যদি দেখা 
যায় যে এইরূপ পরিক্রমাতে কোনও ত্রুটি না থাকা সত্বেও ফ্যাকটরিতে 
উত্কষ্ট দ্রব্যোৎ্পাদন কম হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই 
ফ্যাকটরির কর্মীদের কর্মের মধো যথেষ্ট গাফলতি আছে। এইবূপ 
পন্থাতে [টিম ওআর্কে ] একের দোষেতে অপর ব্যক্তি দোষী সাবাস্ত 
হয় না এবং প্ররূত পক্ষে দোষী ব্যত্তিকে সহজে খুঁজে বার করা যায়। 
এইরূপে শ্রমিকদের কর্মের মূলায়ন মৃভি ক্যামের] বা স্টপ ওআচ, দ্বার! 


১৭৭ 
শ্ুষি ক-বিজাম--১২ 


বুঝা যায়। শ্রমিকদের কর্মের মধো প্রয়োজনীয় ভ্রতগতি না থাকলে 
তাদেরকে কুশলী শ্রমিক বল! ষায় না । যেখানে ফৌথ কম্‌ বা টিম ওআর্ক 
দ্বারা ফ্যাকটরির সামগ্রিক দক্ষতা নির্ভব করে সেখানে শ্রমিকদের 
ব্যক্তিগত ও যৌথ দক্ষতা এই পন্থাতে নিরূপিত হতে পারে । 

বিঃ দ্রঃ-বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা অযথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ছারা 
ক্লাম্ত হয়ে পড়ে । কয়েক ক্ষেত্রে তারা নিপ্রয়োজনে ছুটাছুটি করে। 
এইরূপ অযথা পরিশ্রম হতে তাদদেরকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই 
এইরূপ পর্যালোচনা । এইবপ পরাক্মাতে শ্রমিকদের ক্রটির মত 
বাবস্থাপনার বহু ক্রটিও ধর! পড়ে। এই পবীক্ষা মে শ্রমিকদের কর্মের 
উন্নতির জন্য করা হয় পূর্বাহ্কে তাদেরকে তা না বুঝালে তারা এই সব বিষয়ে 
স্বভাবতঃই সন্ধিপ্ধ হয়ে উঠে । এদের কেহ কেহ এতে অকারণে ভয়ও 
পায়। এজন্য এক্সপ পরীক্ষা শ্রমিক যুনিয়নের সাথে পরামর্শ করে 
করা উচিত । 

(৩) পদ-মূল্যায়ণ £_ফ্যাকটরি ও অফিল আদিতে উ চু-নীচু বহু 
পদ বা পোন্ট নির্ধারিত থাকে | এক এক প্রকাণের পদেপ্ জন্ত এক এক 
প্রকার বেতন ধার্য হয় [4০০ ₹০ড৪18110] | এই পদ-মূল্যায়ন দ্বারা উচু 
ব1 নীচু পদের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে । যে সকল কাজের 
মধ্যে অধিক দাত্ষিত্ব-বোধ, কলা-কৌশল, বিদ্যা-বুদ্ধি ও কর্ম-প্রয়াস প্রয়োজন 
সেই সকল পদে নিযুক্ত কর্মীদের অধিক বেতন প্রাপ্য । একটি পদের কার্য 
মূল্যায়নের সাথে অপর পদের কার্ধ মূলায়নের তুলনা করা উচিত হবে। 
এই ভাবে বিচার করে কর্মে তথা পদে উচ্চ বা নিয় রূপ শ্রেণী বিভাগ 
| £81098% ] করা হয়। এখানে একটি পদ হতে অপর পদশুধূষে 
উ“্চু তানির্ধারণ করলেই হবে না) ঘেখানে একটি পদ হতে অপর 
পদটি কতোখানি উচু তাও বুঝে নিতে হবে। এখানে কর্মের ও 
পদের ইমপটেন্স, অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হয়। ্ুষ্ঠ পর মূল্যায়ন 
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ব্যতীত ফ্যাকটরির বিভিন্ন পদসমূহের শ্রেণী-বিভাগ ও উহার সাহায্যে 
প্রয়োজনীয় সংগঠন [ অরগেনিজেশন্‌ ] কার্ধ সম্ভব হয় না । 

(৪) দক্ষতা-নিরূপণ £_ শ্রমিকদের কর্ধদক্ষতা নিরূপণ দ্বারাও 
তাদের কম বেশি বেতনের হার নিরূপণ কর। যেতে পারে 
[17971 78606 ]1 অমিকদের কার্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা 
থাকা বা নাথাকার উপর তাহাদের পদোন্নতি, পদাবনতি বা কর্মচ্যুতি 
নির্ভর করে। এই দক্ষতা নির্য়ের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
আলোচিত হয়েছে । এখানে উহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য 
পরিবেশন করা যাউক। প্রকৃত দক্ষ ব্যক্তি কারা তাহ নিম্নের 
বিষয়বস্ত হতে বুঝ] যাবে । 

(ক) এক ব্যক্তি এক ঘণ্টাতে দশটি উৎকষ্ট ভ্রব্য তৈরি করলে। 
এবং অন্য ব্যক্তি এ সময়ের মধ্যে আটটি অন্রূপ দ্রব্য তৈরি করলো । 
এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিচ্ি দক্ষ বলা হখে। (খ) 
এক ব্যক্তি স্বল্প কালের মধ্যে কোন ও যন্ত্রে ভালো প্রব্য তৈরি করতে সক্ষম 
কিন্তু সে এ সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটির ত্রুটি হলে তা নিজে মেরামতে অক্ষম । 
কিন্ত অপর ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়েতে ভালো দ্রব্য তৈরির সাথে প্রয়োজন 
হলে বিনা সাহায্যে যন্ত্রের মামুলী ক্রটি নিজেই মেরামত করে। এক্ষেত্রে 
এই দ্বিতীয় বাক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ ব্যক্তি। (গ) 
এক তদারকি অফিসার নিজে অনেস্ট কিন্ত মে তাব্দোরদের মধ্যে 
অনেহি এনফোর্স করতে পারে না। অন্য তদারকি কমী নিজে অনেস্ট 
বাক্তি তো বটেই, উপরন্ত সে সেই সাথে তাবেদারদের অনে্১ থাকতে 
বাধা করে। এ ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষ। অধিক 
দক্ষ কর্মী। (ঘ) এক ব্যক্তি যন্ত্র খারাপ থাকলেও কর্মচাতুর্য দ্বারা 
তাকে সংযত করে উৎকষ্ট জ্রব্য উত্পাদন করতে সক্ষম। কিন্তু অপর 
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বাক্তি যন্ত্রের মধ্যে কোনও একটু ক্রটি থাকলে উহাতে উৎকষ্ট দ্রব্য 
উৎপাদনে সক্ষম না। এখানে প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা 
অধিক দক্ষ বলা হবে। (ড) এক ব্যক্তি অন্টের পরামর্শ ব্যতীত 
ত্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, কিন্তু অপর ব্যাক্ত সেই ক্ষেত্রে বারে বারে 
অপরের মুখাপেক্ষী । এই ক্ষেত্রে প্রথম ব্ক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা 
অধিক দক্ষ। (চ) এক ব্যক্তি একটি মাত্র কাজ জানে ওত 
করতে পারে। কিন্তু 'অপর ব্যক্তি একাধিক কাজে অভিজ্ঞ। 
প্রয়োজন হণে সে অন্য কাজও [ মামুলি ধরনে ] করতে পারে । এখানে 
এই দ্বিতায় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ কমী। 

এট ভাবে দক্ষতা নিরূপণের উপর পদোন্নতির প্রশ্ন আসে। 
অধিক বেতন বা সম্মানযুক্ত পদকে উচু পদ্দ বলাহয়। কোনও এক 
নীচু পদ হতে এই উচু পদে নিয়োগকে পদোন্নতি বা এমোশন বল! হয়। 
উপরোক্ত রূপ দক্ষতার সাথে উচু পদের কমীদেখ আরও কয়েকটি 
গুণ থাকার প্রয়োজন । নিম্নের পদে উপযুক্ত ব্যক্তিউ চু পদের জন্য উপযুক্ত 
না'ও হতে পারে । এইখানে বিছ্যা-বুদ্ধির সাথে ব্যক্তিত্বপৃণ প্রশাসনিক 
জ্ঞানের প্রশ্নও জডিত। শ্রমিকদের কর্মকুশলতা, দৈহিক সামর্থ ও 
দুর্বলতা প্রভৃতি বিবেচনা করে তাদের পদ্দোঙ্গতির আদেশ দেওয়৷ হয়। 
এখানে পারম্পরিক সহষোগিতা, কর্মে মননশীলতা, নিভরষোগ্যতা, 
প্রত্যুতৎপন্নমতিত্ব, দেহিক স্থাস্থা, আহ্গগত্য, সহনশীলতা, শ্রমশীলতা, 
বুদ্ধিবৃত্তি, ট্যাক্টফুলনেস্‌, কর্মচাতুর্ষ, নিয়মিত হাজিরানা, ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা, স্থৃঠাম ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা প্রভৃতি এখানে বিবেচা । প্রমোশন 
কালে এ বাক্তির পূর্বের পদ, যে পর্দে সে বহাল ও যে পদ পরে মে পাবে 
--এই তিনটি পদ্দেণ জন্য প্রয়োজনীয় গুণের চাহিদ্রা বিবেচনা করতে হবে। 
এখানে এ বাক্তি নিম্পপদের ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় এবং উচ্চ পদের 
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ব্যক্তি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। এখানে এই শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার 
ক্ষমতা এবং তৎসহ আদেশ শুনা এবং শুনানোর ক্ষমতা অন্ধাবন করতে 
হবে। একক ভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারক ব্যক্তি উচ্চ পদের 
উপযুক্ত হয় না। 

এক্ষণে বিবেচা বিষয় এই ষে, এইরূপ দক্ষতা নিরূপণ কাহাদের 
মতানুসারে নির্ধারিত হবে। যুনিয়ন পক্ষ হতে বলা হয় যে মালিকদের 
প্রতি অধৌক্তিক মান্ুগতোর জন্য কিইবা কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির 
ক্থপারিশ ক্রমে শ্রমিকদের পর্দোন্নতি হয়। [ইহার মধ্যে সত্যতা 
আছে।] এদের মতে উপরোক্ত গুণাগুণ এদের মধ্যে আছে কিনা 
তা কোনও দিন দেখা হয় নি। এই সকল কারণে শ্রমিক ফুনিয়ন সমূহ 
পদোন্নতির জন্য দক্ষতার বদলে সিনিয়রিটির উপর অধিক প্রাধান্য 
দেন। প্রাচীন কাল হতে এই সিনিয়রিটি অনুষায়ী [ জোষ্ঠ পুত্র] 
মানুষ রাঞ্জা পর্ধন্ত পেয়েছে । এতে অধথা রক্তপাত প্রাচীন যুগে বন্ধ 
হয়েছে বটে, কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পে এই প্রাচীন ব্যবস্থা মৃলাহীন। 
অবশ্ব পদোন্নতি কালে কর্মদক্ষতার সাথে সিনিয়রিটিও বিবেচনা 
করতে হবে। 

[ ভারতীয়েরা তাদের বয়োজোষ্ঠদের বথাষথ সম্মান করে থাকে । 
যুবকর। বয়োজোষ্টদের অধীনে কাজকর্মে স্থখী ! অপর দিকে যুবকরা এদেশে 
বয়োজোষ্ঠদের উপর হুকুম প্রদ্দানে কন্তিত হয়। এই জন্য পিনিয়বিটি না 
মানলে ভারতীয় শ্রমিকর! মনে-প্রাণে ক্কু্ হয়ে থাকে |] 

সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে নীচের লোক উপরের লোককে ডিঙ্গিয়ে 
উপরে উঠলে যৌথ আনুগত্যের হানি হওয়া স্বাভাবিক। “হুপারসেসন 
[ ডিঙ্গিয়ে উপর পদে উঠা] প্রথা না থাকলে উনি এ ঘরে আর 
আমি এই ঘরে বসেছি কেন? আমাকেও তো এ ঘরের এ ব্যক্তি এ 
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ভাবে স্থপারসিভ. করেছেন"_কোন এক অধস্তন কর্মী স্থপারসিডেড, 
হয়ে তার এক উধ্বতন কর্মীর নিকট অন্থষোগ করলে তিনি খিচিয়ে উঠে 
এই রূপ এক উক্তি করেছিলেন। বলা! বাহুল্য, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা- 
হীন ব্যক্তিদের দ্বারা উন্নত ধরনের কাজকর্ম আশ! করা যায় না। 
উপবস্ত সদ! আগ্রিভড, থাকাতে তাদের দ্বার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হওয়া 
অসম্ভব নয়। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ব্যক্তির! অন্যায় ভাবে স্থপারমিডেড, 
হলে যে কোনও ক্ষণে অসীম ক্ষতির কারণ হতে পারে । [ এবল্‌ ম্যান্‌ 
ক্যান নট. রিমেন্‌ কণ্টেন্টেভ। ] তাদের পক্ষে অভিযোগ মুখর হয়ে 
উঠা অন্তায়ও নয়। এই জন্য প্রমোশন দেওয়া কালীন কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট 
সাবধানতা অবলম্বন কর! উচিত। কিন্তু তা ব'লে অনুপযুক্ত আহ্ুগতা- 
বিহীন কম্মীদের কোনও ক্রমে প্রমোশন দেওয়া চলে না। এমন কি, 
মালিকরা আশা করে যে শ্রমিকেরা তাদের গ্রাপ্য বেতনও বিনীত ভাবে 
গ্রহণ করুক । অতি সুদক্ষ অথচ দুধিনীত ব্যক্তিদের সহা না করার 
মধো অস্বাভাবিকতা নেই । তলে গেলে চলবে না যে দক্ষ কমীর বদলে 
দক্ষ কর্মী আজকাল সহজে পাওয়া যায়। তাদের বরদাস্ত করার 
কোনও সঙ্গত কারণ নেই। 

সাধারণতঃ তদারকি কমী এবং বিভাগায় কর্তাদের স্ুপারিশ- 
ক্রমে শ্রমিকদের দক্ষতা নিরূপিত হয়। এ কথা ঠিক যে উধ্বতনদের 
থুশি রাখা অধস্তনদের একটি অবশ্বাকর্তব্য কর্ম [1085 ]1 কিন্তু 
কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব আছে এমন ব্যক্তি সকল সময় সকলকে সমান ভাবে 
খুশি করতে পারে না। বন্ক্ষেত্রে উ্র্বতন অফিসার তার অব্াবহিত অধস্তন 
অফিসারের চক্ষু দ্বারা নিয়পদী কর্মীদের দক্ষতা বিবেচনা করেন । [দে ডু নট, 
কেয়ার টু জাজদেম্সেলভস্। ] এই জন্য একাধিক উর্ধতন কমার গ্রতি- 
বেদন বিবেচনা কবে অধস্তন শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ কর! উচিত। 
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নিতুলিভাবে দক্ষতা নির্ণয়ের জন্য কর্মীদের কর্ম সম্পকিত গোপন পুস্তকে 
উর্ধতন কর্মারা বরের পরিশেষে মন্তব্য লিখেন। কোনও প্রকার 
বিরুদ্ধ মন্তব্যের ক্ষেত্রে উহা! তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট-পক্ষকে তার চরিত্র 
ংশোধনার্ধে জানানো উচিত । যাতে তারা! নিকৎ্সাহ না হয়ে পড়ে 
তার জন্যে তাদের সম্পর্কে ভালো মন্তবগুলিও তাদেরকে জানানো 
দরকার । 
উদ্বোগ-শিল্পের যে সকল সমাচারের উপর নির্ভর করে কমীদের 
পদোন্নতি করা হয়, সেই সকল খবরাখবর ভিত্তি করে তাদের পদাবনতি 
[ 7)96:80 ] বা বরখাস্ত ও করা হয়। কম বেতনের বা কম 
সম্মাণেব পদে পামিয়ে দেওয়াকে পদাবনতি বলা হয়। অনেকের মতে 
কারুণ পদাবণত্ি না ঘটিয়ে "তাকে সরাসরি বরখাস্ত করা উচিত । 
কারণ, এই অবন্থাতে তাব। সবদ1 অসন্তুষ্ট ও অন্থখী থাকে । কিন্তু এই 
পদাবনতি শিক্ষাপ্রদ ভাবে ছুই-এক মাসের জন্ত করা হলে ক্ষতি নেই। 
অগ্রগায় তাদের পূর্ব কর্মস্থানের সহিত সম্পর্ক বিহীন একটি সম্পূর্ণ নৃতন 
স্ানের এক পদে বহাল করতে হবে। আনুগত্য হীন অদক্ষ বাক্তিদের 
সরাসরি বরখাত্ করাই শ্রেয়ের কাজ। 
| পেনসনণ প্রর্দান ও অথ সাহাযাও এক প্রকার বেতন। যে 
ফাকটবিতে পেনমন প্রদানের কোনও বাবস্থা নেই, সেইখানে পূর্ব 
কাধের স্বীকৃতি স্বরূপ কাজে অক্ষম হলেও কিছুকাল পূর্ববেতনে 
তাদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা! 
হতে নবাগত কর্মীরা বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। এই সকল বিষয় 
ব্যতিরেকে উদ্যোগ-শিল্পে উধর্বতন অফিসারের অধীনে অধস্তন অফিসারকে 
তার প্ররু. প্রমোশনের পূর্বে আতগ্ারস্টাডির জন্য মনোনীত করা উচিত। 
এতে তাদেরকে উচ্চপদ্দে নিয়োগের পূর্বে তাদের দক্ষতা যাচাই 
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করে নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে একের স্থানে অপরকে অফিসিয়েট, করতে 
বলেও তার ভবিষ্যৎ দক্ষতা নিরূপণ করা চলে। কিন্তু বহু অফিসার 
হীনমন্যতার কারণে মধ্যে মধ্যে ছুটি শিয়ে এদেরকে এই বিধয়ে সুযোগ 
দিতে চান না, পাছে তারা পদচ্যুত হনবাতীরা তাদের কর্তৃত্ব 
হরান_-এইরূপ এক অমূলক ভয়ে অঠিষ্ঠ হওয়ায় তারা একটি দিনের 
জন্যও ছুটি নিতে চান নি। আমার মতে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ 
করে এইসব মনোজট্‌ বিদৃরিত করে অফিলারদের মধ্যে মধ ছুটি 
নিতে উত্পনাহত করা উচিত। [ম্যানেজারগণ বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের 
লোকদের দ্বারা নিজেদের কাজ-কর্মও তাদের বকলমে করিয়ে নেন। 
এজন্য তারাও এদেরু সহজে কয়েক দিনের জন্য ও ছুটি দিতে চান নি।] 
অবশ্য একথাও সত্য যে, এদেব অব্তমানে অন্ত কম্কর্তাব। মালিকদের 
বাগিয়ে নিয়ে থাকেন । 

(৫) উত্পাহ-বর্পন 2- কেবল মার ল্যাযা বেতন গুপানণ দ্বাবা 
শ্রমিকদের নিকট হতে সবোন্তম কাছ পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের 
দ্বারা সবোন্তম কাজ পেতে হলে নান। ভাবে কমেতে তাদের ডতপাড 
আনার প্ররোজন। কর্মে শ্রমিকদের লিপ্সা অক্ষুপ্ন রাখাব জগ্গে হাহা 
স্বরূপ বাড়তি অর্থ গ্রদানেন প্রীতি গাছে । বুদ্ধ প্রভতি 'গাপৎকালে 
ব্বদেশ-প্রেমের কারণে আরমিকরা কোনও প্রকার ইনমেনাটভ ব্াাত- 
রেকে নিবিচাে দ্রব্যোধ্পাদন বুদ্ধি করে । কিন্তু অন্য সময় খালিকদের 
লভ্যা”্শ হতে কিছু অংশ তারা বেতনাতিরিক্ত ভাঙা রূপে পেতে চায় । 
এইজন্য বোনাল রূপে কিছু বাখ্সধিক বা মাসিক বাড়তি অর্থ তাদের 
দেওয়া হয়। এই উত্পাদন ভিত্তিক বোনাম যৌথ কর্মশিপ্মার সহায়ক 
হয়। এতন্ধার| ফ্যাকটরির কুশলী-অকুশলী শ্রমিক নিধিশেষে 
প্রতিটি উৎপাদক ও অন্ুৎপাদক শ্রমিকরা মমভাবে [11889-18061)- 
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05৪] উপকৃত হয়। এই গণ-ইনসেনটিভের মত পারসোনাল ইন. 
সেনটিভেরও প্রচলন আছে । এই স্থলে ব্যক্তি বিশেষকে তার ব্যক্তিগত 
কাজের জন্য সন্তটি বোনাস দেওয়া হয়ে থাকে। 

উপরোক্ত ছুই প্রকার ইনসেনটিভের মত অপর আর এক প্রকার 
ইন সেনটিভের প্রচলন করা ষেতে পারে। আমি আমার নিজস্ব 
ফ্যাকটরিতে ইহা পরীক্ষা করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি । ইহাকে 
দলীয় [ গ্রপ ] উনসেনটিভ্‌ বলা যেতে পারে । এখানে একই প্রকার 
কম ছুই দল শ্র্নিকুদব মধো ভাগ করে দেওয়া হ। এক্ষেত্রে দলীয় 
ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকুষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সংখ্যান্থযায়ী 
বোণান দেওয়া হয়। এইবপে প্রাঞ্ধ বোনামের অর্থ তাদেব প্রতিটি 
দল সমান ভাবে নিজেদেব মধো বণ্টন করে নেয়। এতে এক দলের 
কেহ কন কাজ করুলে বা গরহাজির থেকে উত্পাদনে ব্যাঘাত ঘটালে 
এদ্লেব শরন্সান্ত শ্রমিকরা তাকে যৎ্পবোনাস্তি তাডনা করে। এই 
ক্ষেত্রে যৌথ ভাবে শ্রমিকরাই নিজেদের কাজ-কর্মের তদারকি করে। 
এখানে মাশিকদের শুধু দেখতে হবে যে একটু ক্ষণের জন্যও মেপিন 
সমহ বিকল ব' ক্রটিপূর্ণ না থাকে । দলের একজনের দোষে সেই দল 
ম্মপর দলেব কাছে যাতে না হাতে সেই সম্পর্কে প্রতিদন্্বী শ্রমিক 
দলসমূহ সদ! সতর্ক থাকে । উচ্চমান ডউ্রবোব স্বীকৃতিতেই এইরূপ 
প্রতিযোগিতার স্থষ্টি। ফ্যাকটবি সমূহে এই ধরনের প্রতিষোগিতা 
সষ্টিতে ফল উত্তম হয়। 

শ্রমিকদের প্রাপা বেতন যেমন তাদের বিনীত ভাবে গ্রহণ করা 
টাচত, তেমন মালিকদেরও উহা স্থগাম ভঙ্গীতে তার্দের প্রদান কর! 
উচিত। .একটুখানিও অবজ্ঞা এতে প্রকাশ না করে পাওনাদারদের 
পাওনা মেটানোর মত এ কার্ধ তাদের সমাধা করা উচিত। প্রয়োজন 
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হলে শ্রমিকদের ডেকে এনে তাদের পাওনা-গণ্ড মিটিয়ে দেওয়! ভালো । 
তারা কেউ কর্মস্থানে হাজির হতে অক্ষম হুলে উহা তাদের বাড়িতে 
পাঠানো দরকার কিংবা তাদের কোনও ফোগ্য আত্মীয়ের হস্তে উহা! 
অর্পণ করতে হবে। 


১ বটি 
শ্রমিক-সস্তভোষ 


শ্রমিক সন্তোষ দ্বারা কেবল মাত্র শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্ুখ-স্থবিধা 
বুঝায় না। শ্রমিকরা সেই সাথে তাদের পরিবারবর্গের সুখ-স্থবিধাও 
কামনা কবে । যাদেব জলো বহু কষ্ট স্বীকান কবে ও বহু বাক্তির কটু 
কথা শুনে দেহপাত করে চাকুরি করা, তাদের প্রয়োজনীয় স্থখ-সথবিধা না 
দিতে পাবলে চাকুরি করার সাথকতা কৈ? এই জন্যে পরিবারবর্গের জন্য 
সুচিকিৎমার ব্যবস্থা এবং স্ুলভে খাছ্য সরবরাহ, স্বল্প ভাভাতে উন্তম 
বাসস্থানের বাবস্থা এবং পরিবারবর্গের জন্য শিক্ষা ৪ প্রমোদ ব্যবস্থা গ্রভৃতির 
উপর তাবা অধিক প্রাধান্য দেয়। প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রভৃতি বাবস্থাতে 
পবিবারবর্গেব ভবিষৎ সংস্থান তাদের সুখী করে। 

অবশ্তা এ কথাও ঠিক যে কেবল মাত্র অর্থ মানুষের সকল সুখ হ্ষ্টি 
করতে পাবে না। ধন-দৌলত, নারী ও প্রচুর খাদ্য কারুর অধিকারে 
থাকলেও "আমল সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ এগুপির সাথে উহাদের 
ভেগ করার টৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাও মাহষের থাকা চাই ।* 


(*) কোনও এক শিল্-পতির মাসিক আয় বিশ হাজার 
টাকা শুনে আমি বলেছিলাম-- আরে! এতনা কুপেয়া লেকে আপ 
করতা ক্যায়া ? আমার এই প্রশ্নে চোখের জল এনে এ ধনী ভদ্রলোক 
উত্তর করেহিলেন--'সাব! মেরে তো খানে” ভি মিলা নেহী। 
ডাক্তার মেকো বোলা যে “তুম খায়ে গা তো মর জায়গা । নারী 
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[পারস্পরিক সন্তোষ বিধানের উপর কৃতজ্ঞত। শবটি তার প্রকৃত অর্থ 
খুঁজে পায়। এই বিষয়ে জন্মদাতা পিতার পধস্ত অব্যাহতি নেই। 
কোনও এক বৃহৎ বাটার ঠবঠকখানা ঘরে কোনও এক স্বর্গত পিতার 
একটি বৃহদাকার অয়েল্পে্টিউ, চিত্র দেখে এ বাটার মালিককে একদা 
আমি প্রশ্ন করেছিলান._-আচ্ছা। আপনার এই প্রাপাদোপম বাটা কি 
আপনার ৮পিতাঠাকুর তৈরি করে গিয়েছেন? “আপনি কি করে 
তা বুঝলেন ?__-আমাকে এইরূপ একটি প্রন্তিপ্রশ্ন তিনি করলে আমি 
তাকে বলেছিলাম যে তানা হলে এতো বডে৷ তৈলচিত্র বোধ হয় 
তৈরি হতো না। এখানে বুঝা যায় ষে ভদ্রলোকের জন্মদাতা পিতা 
তার বার্ডেন, না হয়ে আসেট. ছিলেন। লন্মদাতা পিতার মত অন্নদাতা 
মালিক সম্বন্ধেও এই একই উক্তি করাচলে। তাই বহু অবসরপ্রাপ্ত 
অফিনারকেও স্বগৃহে তাদের পূর্বহন মুক্ুবিব মুনিবের ফটোচিত্র টাঙিয়ে 
রাখতে দেখা যায় |] 

আহারেতে ও বেশ-ভূষাতে বহু পাশ্চান্তা দেশে মালিক ও শ্রমিক 
অভিন্ন । বাসস্থানের পরিধি ও চাকচিকা এবং বায়-বহুণ যান-বাহুনের 
মধো তাদের যা কিছু প্রভেদ। এদেশেতেও শিক্ষিত শ্রমিক ও 
মালিকর্দিগকে তাদের বেশ-ভূষী হতে চিনে নেওয়া দৃষ্কব। 
বং কথ্মবার্তা, শিক্ষা-দীক্ষা ও চালচলন হতে বহু মধ্যাবন্ত আমককে 


উঠার 18 হরর বোর) 





সম্পর্কে ঘোন বোধহীন ব্যক্তিদের স্দদ্ধে এই একই রূপ উন্ত করা 
চলে। এই সম্পর্কে উপনিষদোক্ত ধমরাজ ও নচিকেতা উপাখ্যানটিও 
উদ্দাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা ধেতে পারে। এ উপাখ্যানে যমরাজ 
নচিকেতাকে বলেছিলেন_-“তোমাকে আমি সসাগরা পৃাথবী, 
ধন-দৌলত ও অপংখ্য হ্ন্দরী নারী দেবো । খার সেই সঙ্গে তোঙ্গাকে 


এণ্ডলি ভোগ করার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাও দেবো ।, 
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ব্যবসায়ী শেঠজীদের অপেক্ষা বনু বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়ে থাকে 1 
এই দিঝ হতে বিচার করলে শ্রমিকদের তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত 
করা যায়, যথা_(১) উচ্চপদী, (২) মধ্যবিত্ত এবং (৩) সাধারণ । 
এই তিনটি শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মনোবৃন্তির বিভিন্নতার কারণে 
উহাদের সন্তোষ বিধানেজেও কিছুটা হের-ফের কবার প্রয়োজন হয়ে 
থাকে । 

(১) উচ্চপদী শ্রমিক £--এরা কর্দাচ ধনিক শ্রেণীর অন্ত- 
ভূক্ত নয়। এদের মধাবিত্ত সমাজ হতে সংগ্রহ করা হয়। কারণ, এই 
মধ্যবিত্ত সমাজ বিদ্যা বুদ্ধি কলা জ্ঞান ও বিজ্ঞানেতে আজও পর্যন্ত 
একচেটিয়া! অধিকারী! এরা সমাজ-জীবনে মধ্যবিত্রদের সাথে মেলা 
মেশা করলেও কর্ম জীবনে এরা স্বাতন্থ্য রক্ষা করেন। এর 
এদেব পোশাক-পবিচ্ছদে ও ঢাল-চলনে অন্য শ্রমিককুল 
হতে তাদের পার্থক্য বঙ্গায় রাখেন । এবা উচ্চ বেতন ও সম্মান ভোগী 
তদারকি বা বিভাগীয় কর্মী হয়ে থাকেন। টঙ্যোগ-শিল্পের শাসন- 
তন্ত্রের এরা স্িলফ্রেম রূপে বিবেচিত। এপা প্রায় প্রতোকে উপ- 
ম্যানেজারের স্বলাভিষিক্ত রূপে বিবেচিত ছন। এদের বাসস্থান 
সাধারণ ও মধাবিন্ত শ্রমিককুলের বাসস্থান হতে দূরে রাখা হয়। 
কারণ, মুহ্মূণছ সহজ মেলা-মেশা তাদেব প্রতি অধস্তনদের সেরিমোনিয়াল 
ভীতি নষ্ট করে ছ্েয়। এতে এদের তদারকি কার্য করতে অস্থবিধার স্যটি 
হয়ে থাকে । এদের পদানুযায়ী সম্মান অক্ষুপ্ন না রাখলে এদের অধস্তনদের 
ভাবে রেখে কাজ করানোর এবং ফ্যাকটরিতে নিয়মতান্তকতা রক্ষা 
করার অন্থবিধা হয়। 

(২) মধাবিত্ত এমিক :-_-এদের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ করনিক ও 
ছিসাব-রক্ষক, টাইম্‌-কিপাপ প্রভৃতি অফিসের কার্ধে নিষুক্ত থাকেন। 
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এদের বাকি জনগণকে সাধারণ শ্রমিকর্দের সাথে অধুনা একত্রে 
সাধারণ যন্ত্র-শিল্পীর কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ [অর্থনৈতিক কারণে] 
করতে হয়। এই সকল মধাবিভ্ত সমাজের মানুষ অথঁনৈতিক 
আশবিসটোক্রেসির ব্দলে মেনট্যাল আরিসটোক্রেসির অধিকারী | 
একখানি পরিষ্কার ধুতি ও ঢকোত্ীা অবলম্বন করেও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে 
এবা নিজেদের শ্রেষ্ঠমনে করেন । এদের আত্মসম্মান জ্ঞান জীবন অপেক্ষাও 
প্রিয় হয়েখাকে | সদবাবহার-ংস্ট্যাটাস্,যুনিফর্ম এবং আসো সিয়েশন ইতাদি 
অর্থাপেক্ষা এদের নিকট অধিক কাম্য । এদেরকে পঙ্গিল ড্রেনে নেমে 
উহ] পরিষ্জার করতে বললে তারা মারমুখী হয়ে উঠবেন। কিন্ত 
তাদে- আপাদমস্তক [ নেকারবোকার ] পোশাক, গামবুট, চামডার 
দক্তান। ও গ্যাস মাস্ক দিলে এ কাজ তার! উৎসাহের সাথে করবেন । 
এদেপ জল-কাদা ভেঙে লাঙল চষতে বললে ত্বারা সেই কাজ করতে 
অস্বীকার করবেন। কিন্ত এরা হাফ প্যান্ট ও হাফ. শার্ট পরে, চখে 
নীল গগ লম চশমা ও মস্তকেতে [ রৌদ্রনিৰারণী ] সোলার হ্যাট পরে 
গলাতে চায়ের ফ্র্যান্ধ ঝুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাকটার 
লাঙ্গল চালাতে এরা সদা প্রস্তত। এদের সাধারণ শ্রমিকদেব সাথে 
একত্রে মামূলী কাজ করতে দিলে তারা কর্ম ত্যাগ করে পালিয়ে ষান। 
এজন্যে ভূল করে বলা হয় ষে তারা কঠোর কাজ করতে রাজি নন। 
কিন্ত এদের কয়েকজনকে পৃথক কামরাতে এ একই কাজ কল্তে দিলে 
তাব্রা সেখানে টিকে থাকেন । কারণ, এখানে তার। তার্দের কাম্য 
সক সম্পন্ন সঙ্গীর সঙ্গ [আলোসিয়েশন. )] পেয়ে থাকেন। এখানে 
সারাদিন কাদা-ধুল1 কিংব! পাটের বা তুলার সোয়৷ মেখে কর্মবিরতির 
পর সাবান দ্বারা গা পুয়ে পশ্রিষ্কার পোশাক পরে তারা ক্লাবেতে বা 
লিনেমাতে যান। কিস্তকপর দিন শ্রমিক রূপে হাফ. প্যাণ্ট ও শার্ট 
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পরে তাদের কর্মে যোগ দিতে বাধ! থাকে না। [এই কারণে 
এদেরকে নিধিচারে শ্রমবিমুখতার জন্য মজছুরের কার্ধে অপারক 
প্রভৃতি অপবাদে 'কলঙ্কিত করা অনুচিত হবে।] প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও 
উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হওয়াতে এদের উপকার করার মত 
অপকার করারও ক্ষমত। অধিক । এইজন্য উক্তব্ূপ টৈজ্ঞানিক 
পন্থাতে এদের বিবিধ কর্মে নিযুক্ত না রাখলে এদের এই বিপুল শক্তি 
বাধন-হার1! হয়ে অকারণে মুহুমু বাষ্ট্রবিপ্রবের সট্টি করে থাকে । 
ভগবান বোধ হয় এদের দেহ ও মন যাস্ত্রিক যুগের [ অটোমেটিসেসন ] 
উপযোগী করে স্ষ্টি করেছেন। সাধারণ মান্গষের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার 
প্রসারের সাথে এদেব কলেবর ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে । ধনিক বাক্তির! 
ধনসম্পদ হারিয়ে নেমে এসে এবং নিরক্ষর লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে 
এদের সাথে মিশে _ প্রতিনিয়ত এদের কলেবর অধুনা কালে বৃদ্ধি 
করে থাকেন। | 

(৩) সাধারণ শ্রমিক £-_সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের 
মত এতো মান-অপম্রানের বালাই নেই। তারা জীবন-ধারণের মত 
অর্থ পেলেই এবং নিতান্ত পশুব মত কদর্য ব্যবহার না পেলেই সম্ভষ্ট 
থাকে । কিন্তু তারা নিরক্ষর হলেও তাদের অশিক্ষিত বলা যায় না। 
গ্রামে কতকথা, যাক্সা, গান ও বামাফণ-মহাভারত ও পুরাণের 
কাহিনী কানে শুনে তারা মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত স্থখ ভোগে এরা বিশ্বাসী নয়। বরং আঁঙ স্থখভোগ এদের 
হিন্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী করে তুলে । কারণ, মান্ধকে সহ্যাতী ত কোনও 
কিছু সওয়াতে গেলে সে ভেঙে পড়ে। এমনি বু আদিম জাতিকে 
তাড়াতাড়ি সভ্য করাতে তার্দের বংশ লোপ হয়েছে। এখানে 
রেভোলিউশনের বদলে ইভোলিউশনের প্রয়োজন আছে। সাধারণ 
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শ্রমিকদের গ্রহণ শক্তি অনুযায়ী ধীরে ধীরে তাদের উন্নত করতে হবে। 
এখানে নৃতাত্বিক পণ্ডিত ও মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্যের প্রয়োজন 
আছে। এর] সঙ্গত কাবণেই তাদের মন্কুল [ মানসিক ] পরিবেশের 
উপযোগী কুলিবস্তি ত্যাগ করে সরকার নিমিত ত্রিতল কুঠিতে বাস করে 
না। এদের বস্তিসমূহ উন্নত না করে উহার উচ্ছেদ সাধন এদের পক্ষে 
ন্ঈ্তিকর | আমাদের মতে তাদের পক্ষে যা ভালে, তাদের মতে কিন্তু তা 
অতীব মন্দ ও ক্ষতিকর। এই নকল বিষয় চিন্তা কবে তাদের সস্তোষ বিধান 
করতে হবে। এদের একটি নড়নড়ে ভাঙা টুলে বমতে দিলে এর! 
খুশি হয়। কিস্ফ এদেককে একটি পালিশ করা উত্তম চেয়ারে বসালে 
এদের মন [ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্রা সম্বন্ধে ] সন্দিপ্ধ হয়ে উঠে । 

[ অকল্পনীয় ভাবে স্ুখ-ম্থবিধা ভোগী ফ্যাকটবিতে বেশি অশান্তি 
দেখা যায়। কচয়কটি ফ্যাকটরিতে যক্ষা রোগগ্রস্ত শ্রমিকদের 
স্থইজারল্যাণ্ড পাঠানোরও বন্দোবস্ত আছে। সেখানে শ্রমিক প্রতি- 
নিধিদের ব্যবস্থাপনাতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। 
তুলনা! মূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে এসকল উন্নত ফ্যাকটরিতে 
গোলোযোগ বোঁশ। ফলে, সেখানে উতকুই্ট দ্রব্যোৎ্পাদনের হারও 
কম। এর কারণ, এইরূপ সন্তোষ মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের খুশি করলেও 
সাধারণ শ্রমিকরা উহাতে বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করে না। 
তার! মনে-প্রাণে কোনও দিন মধ্যবিত্ত মানুষদের তাদের প্রতিভূ মনে 
করে নি। অথচ এক প্রকার বাধ্য হরে তারা মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের 
বারা পরিচালিত হয়। এবা এ কারণে স্্রাইক করলেও উহাতে 
ইনটারেস্ট, না নিয়ে এ সগমে নিজ নিজ মুল্সকে চলে যাওয়ার 
পক্ষপাতী। 

অধুনা উদ্যোগ-শিল্পে শ্রমিককুল- অফিস কমী, করনিক, দোকানী, 
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মজুর এবং স্থুল-শিক্ষক প্রভৃতি অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি স্ুখ-স্থবিধা 
ভোগ করে থাকেন। এদের অনেকেই একমাস বা ছুই মাসের 
সমপরিমাণ বাড়তি বেতন বাৎসরিক বোনাস পে প্রতি বৎসর পেয়ে 
থাকেন। এতদ্বার! বাৎসরিক পোশাক-পরিচ্ছদ কিনেও এর! পল্লী- 
অঞ্চলে ছুই-এক কাঠা জমি ক্রয় করতেও সক্ষম । এদের অনেকেই 
একটি করে সাইকেল ও বেডিও যন্ত্রের অধিকারী । অবশ্য সাইকেল 
হতে স্কুটার কামনা একটি বিরাট উল্লম্ষন। এইখানেই এদের আশ 
আকাক্ষাতে বিরাট ধাক্কা খেতে হয়। তবু কয়েক শ্রেণীর শ্রমিক 
আজকাল এ দেশেতে গাড়ি ও বাড়ির অধিকারী । এ বিষক্ে 
ইতিমধ্যেই সমাজের অন্যান্য অ্ণীর মানুষদের সাথে তার্দের অর্থ- 
নৈতিক প্রভেপ প্রকটতর। একই সমাজে বাস করে সকলে সমান 
স্থবিধা-ভোগী না হলে শেষ-বেশ [ঈর্ষা জনিত] বিপর্যয় অবশ্স্ভাবী। 
এজন্য সমাজের অন্য শ্রেণীর বাক্তিদের স্ুখ-স্থবিধার সাথে 
সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের সুখ-স্থবিধার ব্যবস্থা করা উচিত। 
অবশ্য এমন বহছ শ্রমিককে ভোর রাত্রে বাটা হতে বার হয়ে সন্ধ্যার 
অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে হয়। কিংবা রাত ভর ডিউটি করে সে 
বেলাতে বাড়ি ফিরতে পেরেছে । স্বাস্থা নাশ ও রূক্ত জল করা 
পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের অধিক অর্থ নিশ্চয়ই প্রাপ্য । এদের ইচ্ছা- 
মত আমোদ-প্রমোদ ও সময়ে আহার পর্ধস্ত পরিত্যাগ করতে হয়। 
এই দিক হতে বিচার করলে অবশ্না এদের এই বাড়তি অর্থ 
এদের ন্যাষ্য প্রাপ্য মনে হতে পারে । অবশ্য এইরূপ বিতর্ক মূলক বিতগ্ড] 
শ্রমিক-বিজ্ঞানের বিচার্ধ নয় । এক্ষণে আমি মাত্র শ্রমিকদের ন্যায্য সুখ- 
স্থবিধা সম্বন্ধে আলোচনা! করবো । নিম্বোক্ত রূপ কয়েকটি পন্থাতে 
শ্রমিকদের সন্ভোষ বিধান করা উচিত হবে । 
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আষিক- বিজাব--১৩ 


(১) শৌচাগার :__শ্রমিকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি ফ্যাকটরিতে 
শৌচাগার প্রভৃতি নির্মাণ কর! হয়। কিন্ত প্রায়ই দেখা যায় যে এই- 
গুলি_ফ্যাকটরির কমপাউণ্ডে এক দূর স্থানে স্থাপিত হয়েছে। 
একজন উৎসাহী ফুরনের কর্মীর পক্ষে অতদূরে প্রকৃতির তাড়নাতে যাতায়াত 
করতে হলে নিশ্চয়ই তার আথিক ক্ষতি হবে। এইবপে সময়ের অপচয় 
না হলে সে আরও দ্রব্য তৈরি করে অধিক উপার্জন করতে পারতো । 
এই ক্ষতি এড়ানোর জন্য সেখানে দ্রুত যাতায়াতে তারা৷ ক্লান্ত হয়ে পড়ে । 
এইজন্য কর্মকেন্দ্রের সন্নিকটে এইগুলি তৈরি হওয়া উচিত হবে। উদ্চোগ- 
শিল্পের নিগাপত্তার জন্য ও চুরি প্রভৃতি বন্ধের কারণেও এদের বারে বারে 
এই অজুহাতে দুর স্থানে যেতে দেওয়াও বাঞ্চনীয় নয়। [ বলা বাহুল্য, 
পুরুষ ও নারী কর্মীদের শৌচাগার পুথক হওয়! উচিত । ] 

(২) বাসস্থান ১ শ্রমিকদের স্থবিধার্থে তাদের স্বাস্থ্য-সম্মত বাসস্থান 
[ কুলি লাইন ] ফ্যাকটরির সন্নিকটে থাকা ভালো । এতে ষাতায়াতে 
তার৷ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। সম্ভব হলে তাদের পরিবারবর্গের সাথে 
বাসের উপযোগী পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণে ফল আরও উত্তম । 
এতে পারিবারিক দায়িত্বের সাথে কর্মগত দারিত্বের বর্ধন ঘটে। তাদের 
পারিবারিক জীবন তাদেরকে উদ্যোগীয় অপবাধ [ ইনভাস্রিয়াল ক্রাইম ] 
হতে রক্ষ। করে। এই কুলি বস্তি উপবুক্ত পথঘাট, জলকণ ও শৌচাগার 
সম্থলিত ও আলোক-বাতাস যুক্ত হওয়া উচিত। এই কুলি বস্তি ও ফ্যাক- 
টির মধ্যে একটি উদ্যান থাকলে তাহা শিশুদের ত্রীড়াস্থান রূপে 
ব্যবহার করা চলে। এইগুলি এন্ভায়বনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 
বিবেচা বিষয়। 

[ শ্রমিকদ্ধের মধ্যে নাগরিকতা-বোধের উন্মেষের জন্য কুলি লাইনে 
শ্রমিকদের নিজন্ব স্যানিটারি ও বিল্ডিং কমিটি গড়ে দিলে ফল উত্তম হয়। 
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শ্রমিকর! প্রায়ই কর্মত্যাগের পরও কুলি লাইনে থেকে ষায়। এদের 
জবরদস্তিতে বিতাড়ন কালে অশান্তির স্ষ্টি হয়। শ্রমিকর্দের এই 
কমিটিদ্বয় এই কাজের ভার নিতে পারে। ] 

(৩) চিকিৎসা £-_ফ্যাকটরিতে আজকাল সুদক্ষ চিকিৎসকের 
অধীনে একটি ডিসপেননারি [কোনও স্থানে হাসপাতাল] থাকে। 
ডাক্তারদের সার্টিফিকেট অনুযাত্রী শ্রমিকদের ভণ্তি ইত্যাদি ও ছুটি প্রভৃতি 
[ সিক লিভ. ] মঞ্জুর করা হয়। প্রায় দেখা গিয়েছে যে, এর সামান্য 
কারণে তাদের [ রোগেয় অন্ুহাতে ] ছুটি মঞ্জুর করে ফ্যাকটবির ক্ষতি 
করেছেন। ডাক্তারদের পক্ষে শ্রমিকদের প্রতি এইরূপ সহাঙুভূতিশীল 
হওয়। উচিত নয় । অনেকে আবার সঙ্গত কারণ থাকা সত্বেও ম্যানেজ- 
মেণ্টের গোপন নির্দেশে তাদের অন্যায় ভাবে সিক্‌-লিভ গ্রাণ্ট করে নি। 
এই বিষয়ে উভয় পক্ষের অতি-সহযোগিত1 এবং অসহযোগিতা৷ সমভাবে 
উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতিকর হয়। এই বিষয়ে ডাক্তারদের কঠোরভাবে 
নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাউচিত। এদের ভূলে বনু বয়ঃসীম। অতিক্রমকারী 
শ্রমিক কর্মে বহাল হয়ে দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি করে থাকে। শ্রমিকদের এবং 
তাদের পয়িবারবর্গের রোগের পরু চিকিৎসা ডাক্তাররা করে থাকেন। 
কিন্তু সাধারণ চিকিৎসার অতিরিক্ত অপর এক কর্তব্য সম্বন্ধে এদের 
অনেকে অবহেলা করেন। এই বিশেষ কর্তব্য কর্টি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

এক-এক প্রকার ফ্যাকটরিতে কাজ করার জন্তে শ্রমিকরা এক- 
এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। এই সকল বিষয় অবহিত হয়ে সেই 
সেই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা পূর্বাহ্ন তাদের করা উচিত হবে। 
এমন কি এ সকল সম্ভাব্য রোগ হতে আত্মরক্ষার্থে তাদ্দের প্রয়োজনীয় 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অগ্নি-উদ্দীপক ও রসায়ন-চুর 
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কারখানাতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্র হতে বেরিয়ে চোখে ও মুখে জল দিতে 
হবে। অন্তবূপ ভাবে সীসা কারখানাব শ্রমিকর্দের কর্ান্তে হস্ত-পর্দে 
প্রতিষেধক গ্ধধ লেপন করা উচিত। অন্য বহু ফ্যাকটরিতে 
লাইজল দ্বারা দেহকে বীজাণু মুক্ত করা যেতে পারে। 
তুল! ও পাটের ক্ষতিকর মোরা প্রতিদিন শ্রমিকদ্দের ফুসফুসে প্রবেশ 
কবে কতোটুকু তাদের দেহের ক্ষতি করে, হাইড্রেনে কর্মরত নগর- 
সজ্ঘের কমীর] কোন্‌ বীজাণু বার! আক্রান্ত হয়, এই সকল বিষয়ে 
স্থানীয় পরিবেশ অন্গঘায়ী জ্ঞান অর্জন করে ডাক্তারদের পক্ষে এই সকল 
শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তীর জন্যে প্রাত্যহিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
গবেষণ। দ্বারা জেনে ও বুঝে তা যথাযথ ভাবে শ্রমিক-স্বার্থে প্রয়োগ 
করা উচিত হবে । 

কয়েকটি কারণে কয়েক শ্রেণীর [ ট্রাইবাল ও অর্ধসভ্য ] শ্রমিকদেস্‌ 
দেহে কষ্বোধ কম থাকে । এই কষ্টবোধের অভাবে তারা 
তাদের রোগ সম্বদ্ধে সচেতন নয়। এদের যে কোনও এক 
কঠিন রোগ হয়েছে তা তারা তাদের [অভ্যাস জনিত] 
কষ্টবোধের অভাবে জানতে পারে না। ফলে, কর্মরত অবস্থাতে হঠাৎ 
অচৈতন্য হয়ে তার! দৈব দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা হঠাৎ, মৃত্যু-বরণ করে। 
পোস্টমটেম্‌ [ মরণোত্তর ] পরীক্ষার পর জান ধায় যে বহু কাল পূর্ব হতে 
তারা কঠিন গ্োগে তুগেছে । এইজন্য এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যে 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর! উচিত। 

পুষ্টিকর খাছ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে নাধারণ শ্রমিকদের কোনও ধারণা 
নেই। এদের জন্য পুহিকর খাদ্য ক্যান্টিনে তৈরি কবে এক বেল। সেখানে 
তাদের খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত। কারণ, নিজ গৃহে পুষ্টিকর খাস 
কোনও দিনই এরা গ্রহণ করবে না। পুকুষাম্ুত্রমে ভেজাল থাছ্য শ্রমিক- 
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দিগকে [দৈহিক ও মানসিক] শ্রমের অযোগ্য করে তুলে । একমাত্র রাষ্্ীয় 
ব্যবস্থা দ্বার! এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সাস্বনার বিষয় এই ষে, অন্ততঃ 
এক শ্রেণীর শ্রযিক সন্তায় হলে ছোলা, ছাতু প্রভৃতি পুষ্টিকর খাগ্ 
গ্রহণ করে। এদের জীবন-ধারণের মান রক্ষার্থে অধিক অর্থ নিশ্রয়োজন। 
কিন্তু সেই সাথে ছুঃখের বিষয় এই যে, এদের অনেকে এই ভাবে আর্থ 
বাচিয়ে [ উদ্বৃত্ত অর্থ] উহা! মগ্যপানে ব্যয় করে। এদের মধ্যে জাতি- 
স্থধার সমিতি স্থাপন করে এই দোষ হতে এদের মুক্ত করা যেতে 
পারে। এদের কুখাছ্য ও অখাছ্য গ্রহণ হতে সমভাবে রক্ষা কর] 
দরকার। 

[ সাধারণতঃ তেলেতে এবং ময়দাতে ভেজাল দেওয়ার সবষোগ 
বেশি! ফ্যাকটরিতে এই ছুইটি দ্রুবা বিনা মঙ্জুরীতে শ্রমিকদের জন্ত 
তৈরি করা যাঘ। সকল প্রকার ফ্যাকটরিতে হুইল স্তাফট. দিবারাত্র 
ঘুরে। এর সঙ্গে কয়টা আটা কল ও কয়টা ঘানি জুড়ে দিলে প্রায় 
বিনা খরচে এই কার্ধ সমাধ1 হতে পারে। ] 

শ্রমিকদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রসার ফ্যাকটরির 
ডাক্তাগদের অধুন1 'একটি কর্তব্য কর্ম। কিন্তু এই কাজে তাদের পক্ষে 
সমাজ-বিজ্ঞানীদের সাহাযা গ্রহণ করা উচিত। এই পরিবার-পরিকল্পনা 
মধাবিত্ত এবং সাধার] শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া আনে। 
সাধারণ শ্রমিকদের [ মজছুর ] ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান বয়স্ক হওয়া মাত্র 
পারিবারিক আয়ের বৃদ্ধি ঘটে | এদের সমাজে বিবাহাথে কন্। ক্রয় 
করার বীতি আছে। এই ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যার জন্ম এদের নিকট অর্থাগম 
মূলক [আ্যাসেট্] বলে বিবেচিত হয়। সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষার প্রসার ব্যতি- 
রেকে এদেরকে এই উপদেশ দান প্রহসন মাত্র। অন্যদের মতে ইহা ভারতীয় 
কষ্টির পরিপন্থী হওয়ায় পারিতাজায। এদের মতে সম্ভতান-নিরোধ শিক্ষা 
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দিলে এই সম্পক্িত ভয়ের অভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার হবে। বহু 
ব্যক্তির ধারণ! হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান থাকায় এবং 
বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকাতে [তার্দের মধ্যে বাল্য-বিবাহ 
তিরোহিত না হওয়ায়] তাদের মধ্যে জন্মের হার স্বাভাবিক 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত । বরং এ দেশীয় অন্য সমাজের মধ্যে এর প্রচলন করা 
ষেতে পারে। পরস্ত সংখ্যালঘু হলে আবার দেশ-বিভাগের আশঙ্কা 
আছে । 'এই সকল ভূল ধারণ] যুক্তি-তর্কের দ্বার] প্রথমে এদের মন 
হতে অপসাবণ কর দরকার । তা”না হলে শ্রমিক-সমাজে পরিবার- 
পরিকন্পনার বহুল গ্রসার সম্প্রতি কালের মধ্যে সম্ভবপর নয়। 

[ স্থখের বিষয় অধুনা বু ফ্যাকটরিতে শিশু ডরমেটারি স্থাপন 
করা হয়েছে । এখানে সম্তানবতী স্ত্রীকমীরা কর্মকালে শিক্ষিত 
ধাই-এর রক্ষণাবেক্ষণে তাদের ম্বন্ব শিশুদের রাখতে পারে । এখানে 
তাদের তুলাবার জন্য বহু খেলনাও মজুত রাখা হয়। এমন কি, সেখানে 
তাদের ছৃগ্ধ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ স্থাপিত 
হাসপাতালে শ্রমিকদের পত্বীদের প্রসব ব্যবস্থা এবং ততৎসহ তাদের 
আত্মীয়দের নিঃখরচাতে চিকিৎসা করা হয়েছে। ] 

(৪) শিক্ষাদান :_শ্রমিকদের পুত্র-কন্তাদের বিনা বেতনে 
শিক্ষার জন্য ফ্যাকটরির অধীনে বিদ্যালয় আছে। মধ্যবিত্ত শ্রমিকগণ 
আত্মীভিমানের আতিশয্যে এই সকল বিদ্যালয় পরিহার করে তাদের 
পুত্র-কন্তাদের সবেতনে সাধারণ স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠায় । অন্যদিকে 
সাধারণ শ্রমিকরা ভিন্ন কারণে তাদের পুত্র-কন্তাকে আদপে লেখাপড়া 
শিখাতে চায় না। সম্প্রতি কালে এদের অনেকের ধারণী লেখাপড়া 
শিখলে তাদের সন্তানরা! আয় করতে না পেরে কষ্ট পাবে। এর ফলে 
ফ্যাকটরির নিজস্ব স্কুলগুলিতে আশানুরূপ ছাত্র সংখ্যা দেখা যায় না। 
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বরং বাহিরের দরিদ্র সন্তানরা বহুল সংখ্যাতে সেখানে ভন হয়ে 
থাকে। একমাত্র প্রচার দ্বারা এই সমশ্তার সমাধান করা যেতে 
পারে। 

[ একদ1 কোনও এক শ্রমিক আমার নিকট এইব্নপ একটি উক্তি 
করে, “আমি নিজে, মোর বউ, ঢই ছেলে, পুব্রবধূ, এক বোন ও এক 
মেয়ে প্রত্যেকে নানাধিক আশি টাক1 উপায় করি। আমাদের 
পারিবাবিক আয় সর্ব শ্রদ্ধ ছয় শতের উপর। এ বিষয়ে নেকাপড়া* 
শেখা বাবুদেব ছুঃখ দেখে মোদের বৃক ফাঁটে। এরা নেকানড়া 
শিখলে ওদের মত কষ্ট পাবে । এর এই উক্তির মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানীদের 
বিবেচনার্থে উল্লেখষোগা মত্য নিহিত আছে। প্রকৃত পক্ষে এই 
ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের জন প্রর্ি আয় হয় তো একশ' 
টাকা। কিন্ত তাদের পরিবারে দশ বাবে ব্যক্তি তার এই স্বল্প আয়ের 
উপর নির্ভবশীল। উপবস্ত এদের জীবন ধারছণর মান সাধারণ 
শ্রমিকদেব অপেক্ষা বহু গুণে অধিক হয়ে থাকে । এই অবস্থাতে 
স্বাভাবিক কারণে মধাবিত্ত শ্রমিকরা আপন অবস্থাতে খুশি থাকতে পারে 
না। এ অবস্থাতে তারা নিঙ্গেরা বিপথে পরিচালিত হয়ে সেই সাথে 
সাধারণ শ্রমিকদেরও বিপথে চালাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এতো সত্বেও 
মধ্যবিত্ত শ্রমিকের গৃহিণীর1 সাধারণ শ্রমিক কন্তাদের মত বাহিরে 
চাকুবি গ্রহণে অপারক। এক্ষেত্রে বড়ো ইন্ড্রাস্ট্রর সাবসিডিয়ারি 
বা পুবিপৃরক বা হোম ইণ্তাসট্রি বাড়িতে বাড়িতে স্থাপন করে এই 
অব্যবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। মধ্যবিত্ত সমাজের 
কতিপয় চাকুরিয়] গৃহিণীরা বষয় এখানে ধর্তব্য নহে । অধিক ক্ষেত্রে 
এদ্দের নারীরা অনাহারে থাকলেও সম্মানহানির ভয়ে বাহিরে তাহা 
প্রকাশ করে না। ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে বাহিবে চাকুবি করা! 
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আজও এদের কাছে লজ্জান্কর ব্যাপার হয়। এই স্থলে এদের 
উপকারার্থে বাড়িতে তিনটি ঘণ থাকলে একটি ঘর গৃহ-শিল্লের উদ্দেশ্টে 
পৃথক করে রাখতে হবে কিংবা পল্লীর মধ্যে মধাবর্তী স্থলে এইরূপ 
একটি কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এখানে উন্নত ধরনের ছোট 
ছোট যন্ত্রের আমদানীর প্রয়োজন আছে। স্থানীয় জন-কল্যাণ সংস্থা 
সমূহের মাধ্যমে উদ্যোগ-শিল্পের কর্মকর্তারা এদেরকে কাচা মাল পাঠাতে 
এবং সেখান হতে উদ্যোগ-শিল্পের পরিপূরক ফিনিস্ভ. গুড সংগ্রহ করতে 
পারেন। 

(৫) প্রমোদ-বাবস্থা;ঃ ফ্যাকটরিতে শ্রমিকদের মনোরগ্ুনাথে 
বহু প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । ফ্যাকটবিতে 
বাধা স্টেজ. ও সিনেমা-ঘর, খেলার মাঠ ও ক্লাব-বাড়ি প্রভৃতি দেখা যায় । 
কিন্তু এইগুলি সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেদের অধিক 
আগ্রহশীল করে। কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন কুচি 
অনুযায়ী কেহ ড্রায়] ও গান, কেহ স্পোর্টস আদি ও কেহ লাইব্রেরি 
গ্রভৃতির ভক্ত। কেহ ইনডোর ও কেহ বা আউট-ভোর গেমস্‌ 
ভালবামে। কেউ বা! পার্টি, গ্রমোদভ্রমণ ও কেউ বা পিকনিক প্রভৃতির 
পক্ষপাতী । এখানে প্রত্যেক দলের পছন্দাপছন্দ মত ব্যবস্থা না 
থাকাতে তারা এই বাবে কপর্দক চাদা আদায়ও জুলুমধাজি মনে 
বরে। "অন্যদিকে এই মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে সাধারণ শ্রমিকদের 
ব্ষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহিত হন না। প্রায়ই কুষককুল ও আদিবাসী- 
দিগের যধা হতে এরা সংগুহীত হয়। এদের নিজন্ব নৃত্য, ঢাক-ঢোল, 
মাদল, লাঠি খেলা, যাত্রাগান, কুস্তী ও তর্জাগান ও পলীগীতি এদের 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। অথচ এদের জন্য মুক্ত প্রাঙ্গণে ও উদ্যান- 
সমূহে এদের এ সকল আমোদ-প্রমোদের সুযোগ দেওয়া হয় না। নিজেদের 


রা 


৩৩ 


বস্তিতে নিজেদের মধ্যে এইরূপ আমোদ-প্রমোদের তারা ব্যবস্থা 
করে থাকে । (একারণে সরকারী কোঠা] বাড়ি মধাবিত্ত শ্রমিকদের 
আকৃষ্ট করলেও সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে উহা বিষবৎ পবিত্যজ্য | ] 
বাঁধা স্টেজের অভিনয়ের চাকচিক্য তাদেরকে মোহিত করলেও উহা! 
তাদেরকে প্রয়োজনীয় আনন্দ দিতে পাবে না । এ বিষয়টিতে কর্তৃপক্ষকে 
যথাযথ ভাবে অবহিত হতে হবে। 

[শ্রমিকরা পরিবারবর্গ সমেত আমোদ-প্রমোদ ভোগ করার 
পক্ষপাতী । এজন্য সর্ব ক্ষেত্রে এই সব জলসাতে তাদের পরিবার- 
বর্গকে নিমন্ত্রণ করা শ্রেয়ের কাজ। এর! প্রায়ই স্ত্রী-পুত্রকে বাদ দিয়ে 
এ সব আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয় না। সেই ক্ষেত্রে এই বাবদে চাদ! 
প্রদান তারা অর্থের অপচয় মনে করে । ] 

বহু সমাজসেবী অধুনা কুলি-লাইন সমূহে শ্রমিকদের মধো সমাজ- 
সংস্কার করার জন্ত্ে ফাকটরি কতৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, এইরূপ অন্মতি তাদের দেওয়া উচিত হবে 
কিনা । আমার মতে শ্রমিক-সম্তোষের সাথে শ্রমিক-কল্যাণ মিশ্রিত 
করা উচিত হবে না। বনু ক্ষেত্রে অহেতৃক সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা 
শ্রমিক অসন্তোষের স্যট্টি করেছে । এ কথা ঠিক শে শ্রমিকদের মধ্যে 
অস্পৃশ্ঠতা জ্ঞান বিদ্ররিত করার চেষ্টা করা উচিত। [প্রকৃত পক্ষে 
শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রথ! বিরল হয়ে এসেছে । ] কিন্ত এখনি এদের 
জাতিভেদ প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র । সমাজ-সংক্কারকগণ 
এদেব পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষার্দীক্ষা, আচার-ব্াবহার প্রভৃতিতে মনোষোগ না 
দিয়ে এদের এ দুইটি মূল বিষয়ে আঘাত দিয়ে বিক্ষোভের স্থষ্টি করে 
থাকেন। এ সকল বিষয়ে সময় প্রবাহের সাথে, এবং অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এদের ধ্যান-ধারণা, মানসিক 
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গঠন এবং প্রয়োজনের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা 
ভালেো। 

[ এই জাতিভেদ প্রথা এদেশে পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতা স্টটি 
করেছে। মুক্িম আক্রমণেব প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও 
কাশ্মীর জাতি-বর্ণহীন বৌদ্ধ প্রধান ছিল। তাই এতো সহজে তাদের 
ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়। অবশিষ্ট ভারতে হিন্দুদেব এই জাতিভেদ 
পরধর্ম গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়। যারা জাতকে এতো! আকডে ধরে 
থাকে তারা অন্য ধর্ম নেবে কেন? বর্তমান যুগে ইহা শিশ্রয়োজন ও 
অচপ। কিন্ত এক কালে স্বাতন্ত্য রক্ষার্থে ইহার প্রয়োজন ছিল। 
এদেব এই আচরণের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবার জন্য সময় দিতে হবে 
তাহলে কাস্টলেশ সমাজ ধীবে ধীবে গডে উঠবে। 

এ কথা ঠিক যে মদৃব ভবিষাদ্তে জাতিভেদ প্রথ] তো উঠে যাবেই, 
উপবন্ত সম্প্রদায়গত কোনও ধর্ম-বিশ্বাসের 9 অস্তিত্ব থাকবে না। জাতি- 
ধর্ম-বিবজিত ভাবতীয়েরা একটি মাত্র জাতীয় সংস্কৃতি অধিকারী হবে। 
তখন তাদেব নামগুলি পর্বস্ত একই রূপের হয়ে যাবে৷ এদের পূর্বপুরুষদের 
প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে এলে ইহা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা এদেব সাম্প্রদায়িক 
মনোজট বিদুরিত হওয়া মাত্র তারা প্রত্যেকে তাদের দেহস্থিত রক্কের 
ডাক শুনতে পাবে। কিন্ত এই মনোভাব অর্জন একমাত্র সময়-প্রবাহ এনে 
দিতে পাবে । ] 

ভূলে গেলে চলবে না যে বর্ণ হিন্দরদেব মধ্যে যত জাত আছে, 
তপশীলদেব মধ্যে তদপেক্ষা বেশি জাত আছে। তাদেখ নিজেদের 
মধ্যে বিবাহাদি ও খাওয়া-দাওয়া আজও চলে ন1। কয়েকটি প্রদেশে এই 
জাতি জ্ঞান সাম্প্রদায়িক জ্ঞান অপেক্ষা আরও কঠোর । এখানে কাউকে 
হস্তক্ষেপ করতে দিলে এরা মনে করে ঘে মালিক প্রেরিত চর তাদের 
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মধ্যে বিভেদ স্থানটি করছে। এইরূপ অবস্থাতে উদ্যোগ-শিল্পে অকারণে 
অশাস্তি আসে । এখানে মনে রাখতে হবে যে, একদ]। পেশা অন্থযায়ী স্যষ্ট 
হলেও এই জাতিভেদ অধুন। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নয়। 
এদেশের সর্ব জাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবার আছে। 
কয়েকটি প্রদেশ বাদ দিলে ভারতের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছত্রী প্রভৃতি 
তথাকথিত উচ্চ বর্ণের পার্খে নানা জাতির তথাকথিত অক্ছ্যৎ- 
গণ [ হরিজন ] পাশাপাশি ক্ষেতে ভূমি কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন 
করে। এইজন্য এই তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও নিয় বর্ণের মধ্যে কোনও 
অর্থনৈতিক ঈর্ধাব কারণ ঘটে না । এখনও এদের এক ভাই হাকিম 
হলেও অপর ভাই ভ'ইসা চরাতে লজ্জিত নয়। আপন গ্রামে ছুটিতে 
হাকিম ভ্রাতা তার চাষী ভ্রাতার সাথে সানন্দে মিলিত হয়। এই জন্য 
এদের সাহিত্যে ও কাহনাতে রাজপুত্র পথ হারিয়ে কষকগৃহে আতিথ্য 
গ্রহণান্তে তার কন্তার পাণিগ্রহণের কাহিনীর উল্লেখ সম্ভবপর । 

দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের স্বল্প কয়েক প্রদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যে 
[সম্প্রদায়গত ভাবে] উপরোক্ত প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়েছে। তার! আজ নিজেরা 
লাঙ্গল বা কোর্দালী ধরতে অপারক | সেখানে কয়েক শ্রেণীর উচ্চবর্ণের 
মধ্যবিত্ত €লোক দেহ-শ্রম বিমুখ হয়ে পরগাছা জীবনে অভ্যান্ত হয়। 
তাদের আশা তার্দের চাষী প্রজার! চাষ করে তাদের অন্ন সংস্থান করবে। 
এজন্য এ সব চুর্তাগা প্রদেশের সাহিত্যে পথহারা উচ্চ বর্ণের নায়ককে 
তাব বাঞ্ছিত নায়িকার সাথে মিলাতে কৃষক সর্দারকে তাকে এ গ্রামেরই 
এক উচ্চ বর্ণেব পরিবার-গৃহে [ পাছে তার কষ্ট হয়__এই অজুহাতে ] 
তুলে দিয়ে আসতে হয়। 

বিঃ ভ্রঃ-_-ভারতীয় সমাজের সাথে একটি বহুরঙি শক্ত বুনোন সতরঞ্চির 
তুলন1! করা চলে। ভাষার সাথে এর টানা বুনোন এবং ধর্মের সাথে 


৩৩ 


এর লম্বা বুনোন তুলনীয় । এদের বিভিন্ন মতামতের সাথে উপরের বন্ধ 
বুডের তুলনা কর] হয়। এতো! ভেদাভেদ সত্বেও উহ1৷ এক নিরবচ্ছিন্ন 
সতরঞ্চির রূপ ধারণ করেছে । এই জন্ত এই অপূর্ব সমাবেশে 
অগ্রপশ্চাৎৎ না ভেবে এখুনি আঘাত হান। উচিত নয়। আপনা হতেই 
বুল ধোলাই দ্বারা এদের এই নানা রঙ উঠে যাবে । এদের টান! ও 
লম্বা বোনেন এক হরে যাবে । সেই দিন পর্যস্ত আমাদের ধের্ধ ধরে 
অপেক্ষা করতে হবে। 

[ উপরোক্ত মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে শ্রমিকদের মধ্যে অধিক 
সংখ্যায় জাতি-হৃধার সমিতি ও সালিশী সমিতি তৈরি করে দেওয়া 
উচিত। জাতি-স্থধার সমিতিগুলি [সুধার অর্থেবিলোপ নয় ] এদের 
মগ্যপান, দৃাৃতক্রীড়া, কজ গ্রহণ ও অন্যান্য দোষ হতে মুক্ত করতে সক্ষম । 
এদের সালিশী [পঞ্চায়েত ] বাবস্থা দ্বারা এদের বিবাদ-বিসংবাদ সহজে 
মিটতে পারে । বিনা সুদে এদের কর দিলে ফল আরও ভালো । ] 

উপরোক্ত বূপ প্রচলিত ভারতীয় সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা 
সাবধানে পরিলক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্ত 
পৃথক পৃথক ভাবে সন্তোষ বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের 
সহিত -শচার-বাবহারে, এদের খাগ্যাখাগ্য নিরপণে এবং এদের জন্য 
বাসস্থান নির্মাণে তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম বিশ্বাসকে 
অবহেলা! করলে চলবে না। এদের যা কিছু সুখ-শান্তির ব্যবস্থা সমাজ- 
বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে করা চাই । এখানে সমাজ-বিজ্ঞানী এবং 
বৃতববিদ্দের স্থপরামর্শের প্রয়োজন আছে । এই মম্বন্ধে প্রাক্তন 
রিটিশ-শাসকদের অবলম্বিত কলাকৌশলের ভালো দ্রিকটুকু হতে আমাদের 
শিক্ষা লাভ করা উচিত । 

[এরা ছাগল,মূর্গী,ভেড়ার সহিত প্রাঙ্ণ-যুক্ত কুটারে বাস করতে চায়। 
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মুক্ত মৃত্তিকার প্রাঙ্গণে বসে গাছ-গাছড়া পূততে ও একত্রে হৈ-হুল্লোড় 
করতে তার] ভালবাসে । ভূক্তাবশিষ্ট খাগ্যের ছিবড়া-ছোবড়া যা খরচ 
কৰে মধ্যবিত্তরা বাড়ির বাইরে ফেলে তাই তারা তাদের হাস-মুরগীকে 
খাইয়ে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে। * এই ধরনের শ্রমিকদের সরকারী 
ত্রিতল বাটার উপরে দুটি কক্ষে গ্র্দামজাত করলে তার] উহাকে কারাবাস 
মনে করে। এইজন্য তারা সরকার নিশ্সিত ত্রিতল কোঠা বাড়িতে বাস 
করতে অস্বীকার করে থাকে । সেই তুলনাতে তার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণযুক্ত 
বস্তিবাড়ি অধিক পছন্দ করে।] 
শ্রমিকদের (প্রতি তদারকী কর্মী এবং তদারকী কর্মীদের প্রতি 
মানেজারদের সদা সদ্ব্যবহার উহার্দের সন্তোষ সাধন করে। অযথা 
এদের প্রতি অপমান সূচক বাক্য ও গালিগালাজ বাবহার করা উচিত 
নয়। অধুনা সকল শ্রেণীর মানুষের আত্মসম্মান জ্ঞান বহু গুণে বর্ধিত 
হয়েছে । অর্থ উপায় অপেক্ষা আত্মসম্মান রক্ষা এদের কাছে অধিক 
প্রিয়। অন্য দিকে শ্রমিকদেবও বুঝা উচিত ষে প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি 
ব্যক্তির [সাংসারিক বা অন্য কোনও কারণে ] মন-মেজাজ ভালো না 
থাকাতে তারা মন-রোগীতে পরিণত হয়। (৯*) এই সময় 
প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটলে তার! এমন কাজ কবে ও এমন কধা 





(*) ত্দারকী কর্মী, ম্যানেজার ও বিভাগীয় কর্তাদের এইরূপ 
দুর্বল-চেতা৷ হওয়া উচিত নয়। এদের মধ্যে মহনশীলত। এবং মনোভাব 
গোপনের অভ্যাস থাক। উচিত। এদের এইবপ দুর্বলতা! শ্রমিক-সন্ভোষ 
বিনাশ করে শ্রমিক-বিক্ষোভের স্ত্টি করে। একবার বা ছুইবার 
এইরূপ ভূল হলে তাহা কথঞ্চিৎ সহনীয় হয়। কিন্তু বহুবার এইবূপ 
দূর্বলতা প্রকাশ উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতিকর হয়। 
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বলেষা তারা সহজ অবস্থাতে চিন্তা পর্ধস্ত করতো! না। এজন্য 
উধ্বতনদবের মেজাজ বুঝে বক্তব্য বা কাজ [ কাগজ-পত্র ] তাদের সমীপে 
পেশ করা৷ উচিত। একজনের কটু কথা নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে না শুনতে 
পেরে চাকুবিতে ইস্তফা দিয়ে অনেকে দেখেছেন যে, এ একজনের 
বদলে নানা অতাবের কারণে বনু জনের কটু উক্তি তাদের [ সারাদিন 
ও মুহ্মূন্থ ] শুনতে হয়েছে। এই সকল মনস্তাত্বিক বিষয় সম্বন্ধে মালিক- 
শ্রমিক উভয়পক্ষেরই সচেতন হওয়া উচিত। 


১ 
শ্রমিক-স্বভাব 


এদেশের শ্রমশিল্পগুলি শহরাঞ্চলে গড়ে উঠে। নগরবাসীরা এখানে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্ত কর্মে নিযুক্ত ছিল। এই জন্য নাগরিকদের 
মধা হতে শ্রমিক সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। বড়ো বড়ো কারখানার জন্য 
বন শ্রমিকের প্রয়োজন । এতোগুলি কর্মঠ ব্যক্তি স্থানীয় লোকের 
দ্বারা পুরণ করা অসম্ভব। এই নগর-ভিত্তিক শ্রম-শিল্পের জন্য 
চতুর্দিকের গ্রামের চাষীকুল হতে শ্রমিক আনার প্রয়োজন হয় । আমেদী- 
বাদ, কানপুর প্রভৃতি শহরের শ্রমশিল্পে উহার চতুর্দিকে গ্রাম হতে মজছুর 
আমদানী করা হয়েছে । কিন্তু মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই ও জামসেদ- 
পুর শহরের বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ভিন্ন প্রদেশ হতে শ্রমিক 
আমদানী করার প্রয়োজন হয়। ছুইটি প্রধান কারণে কৃষককুল দলে 
দলে অমিক রূপে নগরীর দিকে ধাওয়া করেছে। যুরোপীয় দেশগুলির 
্যায় কৃষকর] উন্নত জীবন যাপন ও স্থখভোগের জন্য শহরে আসে না। 
প্রথমে গ্রাম হতে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য 'কমিশন €বসিসে শ্রমিক 
কনট্াকটার নিয্জোগ কর! হতো। আড়কাঠিরা অর্থের লোভ 
দেখিয়ে শ্রমিকদের শহরে এনেছে। দুভিক্ষ, অনাবুষ্টি প্রভৃতি কালে 
এই সকল ঠিকাদারদের সুবর্ণ স্থযোগ মিলতো। চা-বাগান প্রভৃতির 
কাজের জন্ত বনু গ্রামীণ বাণককে চুরি করে বা ভূলিয়ে আনা হয়েছে। 
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অন্ত দিকে গ্রামে জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ভূমিহীন 
শ্রমিকরা দলে দলে কর্ম সংস্থানের জন্য শহরে এসেছে । তথাকঘিত 
গ্রামীণ অস্পৃষ্টতাবোধ শহরে না থাকাতে অঙ্ছ্যৎ্ৎ সমাজের চাষীর! ষে 
শহরে এসেছে তা নয়। এই অঙ্ছ্যৎ সমাজের মানুষ পৃথক পল্লীবাসী 
হওয়াতে এদের সেখানে কোনও অস্থবিধা হয় নি। এন্ছাড়া অধূন! 
কালে গ্রামেও শহরের মত অস্পৃশ্ততাবোধ অতীতের কাহিনীতে 
পর্যবসিত। 

[ ভারতের গ্রামগুলিতে তথা কথিত উচ্চ ও নিম্ন বর্ণ নিবিশেষে মানুষ 
একত্রে বসবাস করতে অভ্যস্ত । কয় ঘর ব্রাঙ্মণ, কয় ঘর কায়স্থ, কয় 
ঘর সদগোপ, কয় ঘর যাদব, কামার কুমার রজক চাষী নমোঃ প্রভৃতি 
মানুষ একত্রে বাস করে গ্রামটিকে একটি স্বাবলম্বী ইউনিট তথা স্বয়ং" 
নির্ভর ক্ষুদে রাষ্ট্রে পরিণত করে। পুরুয়ানুক্রমে এইভাবে বাস করে 
তাদের ব্রেনের সেট. আপ. এইরূপ হয়ে যায়। একক ভাবে বসবাস বরং 
তারা পছন্দ করে না। অন্যরূপ ভাবে কলোনি তৈরি করলে উহ! বিপর্ধয় 
আনে । আমি একদা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উদ্বাস্ত কলোনিগুলি পরিদর্শন 
করি। এ সময় চাষী সমাজের উদ্বাস্তরা আমাকে অন্ুষোগ করে বলে 
ছিল,__'বাবু! আপনারা কেউ কেউ আমাদের সাথে এলেন না কেন? 
বাবুদের না নিয়ে কি আমরা কখনও কোথায়ও থেকেছি? কে আমাদের 
হয়ে দরখাস্ত করে দেবে? কে আমাদের কাজে-কর্মে স্ুপরামর দেবে ?? 
এদ্দের এই সকল ক্ষেদোক্তি হতে প্রমাণিত হয় ষে উপরোক্ত মতবাদে 
যথার্থই কোনও সত্যতা নেই । ] 

গ্রামের জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন করার রীতির 
অভাবে সারা বৎসর চাষ-আবাদ হয় না। ধান ও গম উঠার পর 
বৎসরের অবশিষ্ট কালে পূর্বে এরা কুটির-শিল্পে নিধুক্ত থাকতো। কিন্ত 
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ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ-শিল্প এই গ্রামীণ কুটীর-শিল্প সমূহকে ধ্বংস করেছে । 
এই জন্য দারিদ্র্য এদেরকে দলে দলে শহরে আসতে বাধ্য করে। 
কিন্তু এ সত্বেও তারা শহরের পরিবেশ আজও পছন্দ করে ন!। , 
তাই আজও পর্স্ত তারা পুরাপুরি শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে নি। 
তাই চাষ-আবাদ ও ফসল উঠার কালে তারা দলে দলে গ্রামে ফিবে , 
মায়। গ্রাম হতে পব্বারবর্গকে এবা বাধা না হলে শহরে আনে 
না। এদেশের শ্রমিকদের এই স্বভাবের জন শিল্পপতিদের বহুক্ষেত্রে 
অস্থবিধাতে পড়তে হয়েছে । মকৃশলী শ্রমিকদের এই স্বভাব এব। পছন্দ 
করেন। এতে তাদেরকে স্থায্ীবপে নিয়োগ কবার দায়-দায়িত্ব থাকে 
না। এর] ফিরে এলে পূর্বের মত স্বর [ প্রাথমিক হাবে ] বেতনে এদের 
নিয়োগ করা যায়। এদেশে এতংসহ শ্রমিক-সজ্ঘ [ যুনিয়ন ] গুলিকে ও 
জোরদার করা সম্ভব হয়নি। তাদেব এ সকল যুনিয়নের প্রতি এই 
ধরনের শ্রমিকদের কোনও মমতা থাকে না। এখন শ্রমিকদের এই 
স্বভাবের যুক্তিযুক্ততা সঙ্গন্ধে আলোচনা করা যাউক | 

(১) এ দেশেব গ্রামের যৌথ পবিবাবগুলির অস্তিত্ব আজও 
বজায় আছে। উহাদের সকপ ব্ক্তি গ্রাম পবিত্যাগ করে শহরে 
আসে না। গ্রামে খাগ্েব অভাব নাই, িন্থ অর্থের অভাব আছে। 
বহু দ্দিন অতিথিদের তারা স্ব-গৃহে স্থান দিয়ে চাষে উৎপন্ন খাগ্য সরবরাহ 
করতে সক্ষম । কিন্ত প্রয়োজন হলে এরা জমিদার ও খাতকদের নগদ 
অর্থ প্রদানে অক্ষম । 'ঞ'জন্য পরিবাবেব কযেক বাক্তি শহর হতে 
গ্রামে নগর টাকা পাঠালে তারা উপরুত হয়। পারবাবের কোনও 
পুত্র চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে গ্রামে এলে পিতামাতা খুশিতে ভরপুর 
হয়। তা ভাবে যে, চাষ-বাস ও বিষয়-আশয় দেখা শুনাতে তাদের 
সাহাষ্য হবে। পুকুর ভরা মাছ ও ক্ষেতের ধানের মধ্যে তাদের ষ 
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কিছু সাহস। অন্ততঃ কারো পুকুর হতে কলমি শাক ও পরের বেড়া 
হতে সজনে ডাটাও তারা সংগ্রহ করতে পারে। 

(২) শহরে বাসস্থানের অভাবে এবা স্্রী-পুত্রদের এখানে আনে 
না। একই লাইন ঘরে সর্ব সমক্ষে এদের মৃত্যু ও জন্ম হয়ে থাকে ।' 
পল্লীর স্থবিমল জলবাযু ও বিস্তৃত আবাস হতে এবা এখানে বঞ্চিত। 
[ এই সকল গ্রাম্য আবাস মাটিব তৈবি হলেও উহার বিস্তৃতি ও 
সৌন্দর্য আছে। | শহরে পুরুষেব সংখা অত্যাধিক ৭বং নাবীর সংখ্যা 
অতীব স্বল্প । এখানেব পল্ীব সংবেদনশীল সমজি-বাবস্থা নেই। 
এখানে পঙ্ষিল বন্থিতে মছ্যপায়ী, জুয়াভী, বেশ্সানাবী ও অপবাধীদ্দের 
সাথে একত্রে বসবাস করতে হয়। শহরের চতুর্দিকে ণবা শুধু অজানা- 
অচেনা ব্যক্তিদেব দেখে । পারিবাবিক আ৪তাব বাহিবে এসে এখানে 
নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে । তাদের চোখের সম্মুখে বহু শ্রমিক 
যক্ষা রোগ ও যৌন বোগে আক্রান্ত হযেছে । এইবপ পি স্থতিতে ্্ী-পুত্র 
সমেত বসবাম করা এদেব পক্ষে অবমাননাকর । [| এখানে শ্রমিকদের 
সারা জীবন (স্থদে আসলে ) দেনাদাব হয়ে থাকত হয । দেনাব দায় 
এড়াতে এ] বাধ্য হয়ে চাকুরি ছেভে গ্রামে পালাষ | ] 

(৩) এই শহরে এসে প্রথম তাবা শহরেব গাক্চিকা দেখে কিছু- 
কাল মুগ্ধ হয়ে থাকে বটে, কিন্ধ পরক্ষণে তাবা দেখে যে স্বোপাজিত 
বেতন ব্যতীত তাদের অন্য কোনও সহায নেউ । গ্রামে খাছ্যের অভাব 
ঘটলেও কখনও তাদের উপবাম করতে হয় না। কেহ না কেহ 
তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। গ্রামেতে তাদের অনেকের 
কিছু-না-কিছু জমি আছে। এই জমি ব্যতীত তাদের যন্ত্রপাতিরও 
[০০19 ] তার] মালক। তারা ইচ্ছামত কাজ করতে এবং ইচ্ছামত 
বিআাম গ্রহণে অভ্যন্ত। এখানে এসে তারা দেখে যে তাদের নিজের 
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বলতে একটি মাত্র দ্রবাও নেই । অপরের প্রদত্ত যন্ত্র দ্বারা অপরের 
হুকুমে সাব্বাক্ষণ তাদের ক্রীতর্দাসের মত কর্ম করতে হয় । এদের মধ্যে 
কেহ কেহ শ্রহ্গিক যুনিয়ন [ সংস্থা] প্রভৃতিতে যোগদান করে [ মুড়লী 
দ্বারা ] নিজেদের হৃত-গর্ব কিছুটা ফিরিয়ে আনে বটে, কিন্ত এদের 
অধিকাংশ ব্যক্তি পালিত জীবের মত কুলি লাইনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে 
কিংবা জঘন্য [বহু বাক্তিব সাথে একরে ] পঙ্কিল বস্তিতে মাসিক দুষ্টাকা 
ভাড়ার ঘরে বসবাস কবে। এইপ্রপ অসহনীয় অবস্থা হতে পরিত্রাণ 
পাবার জন্তে মধ্যে মধে/ গ্রামে পালানো ভিন্ন এদের উপায়াস্তর 
নেই। 

[ কতিপয় উচ্চাঙ্গের শ্রমিক টাউন্াশপ ব্যতিরেকে অন্য ০কোথাও 
মান-সম্রম ও পারিবারিক কৃষ্টি বজায় বেখে শ্রমিকদের পবিবার সহ 
বসবাসের স্থান আছে কিনা জাশি না। এখানে গ্রামের মত স্বাধীনতা 
না থাকলেও এরা তাদের জেলার লোকদের খুঁজে বার করে সমাজ তৈরি 
করে নতে পারে । কশিকাতাতে গঙ্গ। নধীব ছুই কিনারাতে শ্রমিকদের 
পরিবার সহ বাসের জন্য নির্দিই কৃলি লাইনগুলির সাথে বরং 
নরকের তুলনা করা চলে । এরা গ্রামীণ সমাজের সাথে সম্পর্ক তুলে দিলে 
এতদিনে মানব দ্ানবে পরিণত হতো । তা সত্বেও কেহ কেহ বেশ্াসক্ত, 
জুয়াড়ী ও মগ্যপাঁয়ীতে পাণত হথ। এব ফলে এরা দেনাদার হয়ে 
স্বগৃহে অর্থ পাঠাতে পর্যন্ত অক্ষম হয় | ] 

(৪) তাদের ভবিষ্যতের চিস্তাতেও পল্লীর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে 
হয়েছে। শ্রমিকদের চাকুরিতে জবান হলে, তারা বুদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম 
হলে কিংবা রুগ্ন হয়ে অকর্মণা হলে তাদের গ্রামের পরিবারবর্গ তাদের 
সাদরে আশ্রয় দিয়ে থাকে | ফ্যাকটরিতে স্ট্রাইক [ধর্মঘট] বা লক-আউট 
হলে এরা নিধিবাদে দেশে ফিবে শহর হতে পত্তরপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে কাল 


২১১ 


কাটায় । এদের এই সুবিধের জন্য ধর্মঘট ঘটানোতে নেতাদের অস্থ্বিধা. 
নেই। নারী শ্রমিকরা সন্তান-সম্ভবা হলে গ্রামেতে এসে সন্তান প্রসব 
করেছে। কতিণয় শিল্প-নগরী ব্যতীত শ্রমিকদের নারীদের প্রসবের 
ব্যবস্থা অন্য কোথায়ও আছে কিন! জানি না। কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের 
বহুস্থানে এর অভাবে বু শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুলা, প্রশ্থতি- 
সদন সমূহে ভতি হবার মত অর্থ ও সামর্থ্য এদের নেই। 

[ এইজন্য এদের চাকুরির ভয় দেখিয়ে নিয়মতান্ত্রিক করে তুলা যায় 
নি। এরা জানে ষে ফিরে এলে তারা পূর্ব চাকুরি পাবে ন'। এজন্য 
কর্মশালার প্রতি এদের কোনও মমতা থাকে না। এর নিজেদের 
সকল সময় ঠিক চাকুরে মনে করে। এই স্বভাবের জন্য মালিকরা এদের 
কারিগরী শিক্ষার্থে অথ নিয়োগ করতে চান নি। চিরকাল এদের 
দক্মত)বিহীন থা আনহ্িল্ড অটিক পথায়ভূত্ত করে রাখার তারা 
পক্ষপাতী । ] | 

(৫) এই গ্রামীণ শ্রমিকদেব মধ্যে কেউ কেউ পরিবারবর্গকে 
পরবর্তী কালে শহুরে এনেছে । কিন্তু তাতে খুব বেশি স্রফল হয় নি। 
এই সব বধূর গ্রামীণ শাসন মুক্ত হয়ে গুথমে খুশি হয়। তারা পুরুষদের 
অপেক্ষা তাড়াতাড়ি শহুরে আবহাওয়াতে নিজেদের খাপ খাওয়ায় । 
কিন্ত পঙ্থিল বস্তির কুসঙ্গ শীঘ্র তাদের বিপথে পরিচালিত করে। 
এদের শিশুবা এই কুঙ্গ জনিত প্রায়ই অপরাধীদের কলেবর বুদ্ধি 
করেছে । কেহ কেহ বলেন ষে, গ্রামেও স্বামীবিহীন অবস্থাতে স্ত্রীদের 
চরিরের হানি ঘটে । কিন্তু ভাবা মজ্জাগত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং 
গ্রামীণ পারিবারিক শাসনের বিষয় ভুলে যান। এই গ্রামে পরিবারের 
বয়োজোষ্টদের সাথে গ্রামের বয়োজ্যোষ্টরাও তাদের উপর সতর্ক দুষ্ট 
বাখে। এইখানে বিপথগামী বা বিপথগামিনী হওয়ার স্থযোগ কম। 
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কদাপি শহরের ভ্রষ্ট ও ত্র্টা নরনারীর মন আর গ্রামে ফিরতে চায় নি। 
ফলে, তারা গ্রামীণ সমাজে কিছুকান থেকে নিজেদের শুধরাতে পারে 
নি। এই নকল গ্রাম-হারা অমিকগণ আপদকালে অসহায় হয়ে পড়েছে। 
এই অবস্থাতে স্ত্রীদের বেশা ও পুরুষদের চোর হওয়া ভিন্ন উপায় 
থাকে নি। 

[ এই সকল শ্রমিকদের স্ত্রীরা শহরে এপে বাড়তি আয়ের পোভে 
শ্রমিকের কাজ করেছে । এই ভাবে শহরে শহরে স্ত্রীশ্রমিকের প্রথম 
প্রাছুর্তাব ঘটে। কিন্তু এর! দক্ষ-শ্রমিক বাস্কিলড ওআর্কার রূপে কাজ 
কবে না। অধুনা বু নাবী হুমম শ্রনশিলে আত্মনিয়োগ 
করেছে । এদের অধিক সংখ্যায় খনি প্ররততে কাক করতে দেখা 
যায়। চা-বাগান নমূহে প্রার পাঁগ বং্পরের কনট্রা্ট-এ শ্রমিকদের 
ভন্তি করা হয়। এজন্য এবা সাথে সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের কর্মস্থলে 
আনে। কারণ এ চুক্তিতভুক্ত শ্রমিককে পাচ বৎসরের মধ্যে গ্রাযে যেতে 
দেওয়া হয় না। গ্রামের গ্যায় এদের খ্্রীদের সংসারের কাজে কঠোর 
পরিশ্রম করতে হয় না। তাই এদের অনেকে চা-বাগানে স্ত্রী-শ্রমিকের 
কাজ সহজে করে থাকে । এএক্ষনে চা-পত্র লঞ্চনে স্ত্রী-শ্রামক পুং-শ্রমিক 
অপেক্ষ। অধিক দক্ষত] দেখায় । ] 

গ্রামের উপর উপযুক্ত কারণে টান থাকায় গ্রামের বাটী তৈরি 
করতে বা জমি কিনতে হলে এই সকল শ্রমিক সমৃদয় অর্থ 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড হতে তুলাব জন্তে নিশপ্রয়োজনে কার্ষে ইস্তফা 
দিয়েছে । এর! নিজেদের অস্থায়ী কম্মী মনে করায় কখনও শ্রমিক 
সজ্ঘের সদশ্য হতে চায় না এবং এ সকল সজ্ঘে চাদ] দেওয়! দূরে থাকুক 
তাতে একটু মাত্রও এরা আগ্রহশীল নয়। কিন্তু সকল বিষয় বিচার 
করলে এ দেশের শ্রমিকের এজন দায়ী করা যায় না। কিন্ত 
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শ্রমিকরা সপরিবারে বহুদিন শহরে বাস করলে তার্দের পুত্রের শহুরে 
আবহাওয়াতে অভ্যন্ত হয়। এই সকল নবজাত সন্তানরা শহর 
হতে গ্রামে যেতে চায় না । এরা একছিন স্থায়ী শ্রমিককুলের সমষ্টি 
করবে। কিন্ধ তারা তাদের গ্রামীণ পিতৃকুলের মত অতো কর্মঠ 
শ্রমিক নাও হতে পারে । শহরেব বিষাক্ত নায়ু ও ভেজাল খাছ্য তাদের 
কর্মশক্তির হানি ঘটাবে । উপবন্ধ একটি নিভরযোগ্য গ্রামীণ আশ্রয়- 
স্বল তার] চিবকালে্র মত হারাবে । 

কিছুকাল পূর্বেও কলকাতা শহরে দেখা গিয়েছে যে ভারতীয় 
শ্রমিকরা সম্প্রদ্ায়গত ভাবে শ্রমশিন্পে আত্মনিয়োগ করেছে । মাল 
বনের কার্পে সাপানণতঃ পিহাবী অমিকরা নিযুক্ত থাকতো । পূর্ব 
ব্ঙ্গীয়রা জাহাজের খালাসি « সাপেক্ষে কাছে উপমুক্ত ছিল। এক 
সময়ে এই নগবে প্রতিটি ঢাক্সি-চালক পাঞ্জাবী শিখ ছিল। জল- 
কলের মিন্কি মাত্র উডিয়া আমিক ছিল। ফাাকটবিব হাড়ঘরের 
কাজে মোসক্লমদদেব একচেটিয়। অবিকাব। বাজিকাপান পাহারাদারের 
জন্ঞ নেপালী'দের ডাক পড়ানো । ইলেকট্রিক ও বঙ্জশিন্পে বাঙালি 
শ্রমিকদেব মাধিকা ছিল। ইঞ্জিন ড্রাইভার মাত আউলো-ইপ্ডিয়ান 
হতে | কবর্লক মা [একাউপ্টেপ্ট সঞ] বাঙ্ষালী ৪ মাদাজী ছিল। কিন্ত 
গত কয় বংসণে বভ শহরে শ্রমিক জীবনেব মধ্যে এখন এক অভূতপূর্ব 
বিপর্যয় এসে গিয়েছে । পূ্বেকার স্ব স্ব ক্ষেরে সখা থক শ্রমিকরা এখন 
স্বকীয় কর্নক্ষেতরে সখ্যাশঘুতে পরিণত । এখন এখা পাবিপারিক শিক্ষার 
উপর নিউ না করে সরকারী [শক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে। 
এখন পূর্বেকার হিন্দু সমাজের মত জাতিগত [জাতিভেদ ] ভাবে 
কোনও কাজ-কর্ণ সম্প্রদায় কিংবা জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। 
ভারতীয় উদ্যোগ-শিল্প সমূহে এখন সর্জনীনতা স্থান গ্রহণ করেছে। পূর্ব 
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দিনের মত কেহ মাত্র বংশগত জাতি বানপায়ে বা পারিবারিক নীতিতে 
বিশ্বাসী নয় । কর্ষগত [পরে বংশগত] পেশার কারণে এদেশে জাতি- 
ভেদের সস হয়। [ বিভিন্ন জাতির কমবেশি মিশ্রণ হেতু রক্তের বিভিন্ন 
পরিমাপ মত ইহা হু হয়। ] এক্ষণে কর্মক্ষেত্রে এই সর্বঙ্জনীনতা এ 
জাতিভেদের মূলোচ্ছেদে উদ্ভত। এই একটি ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক- 
স্বভাবের হপো দ্ধত গতিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছে । [এমন কি, যুদ্ধ 
বাবনাধীবণাও মাজ আব কোন৭ সামবিক শ্রোোব মধো নিবদ্ধ 
শয়। ] 

গ্রাহেণ মানুষদের তৃশনাতে শহরে মান্ষেব আধিক প্রয়োজন 
বেশি । এই জন্য শঠবে অবিক শর্থেব প্রয়োজন হা। গ্রাম হতে 
শহরে এসে শ্ামকাদব খবন সানডে । কিন্ধ উহা মেটালাব মত পাপ 
বেতন হাদেণ নেত। এইননা যত জর প্রারকরজ করে তারা খণভাবে 
প্রীভিত হদে পড়ে গ্রামের লোকদের বিষখ-সম্পান্ত থাকাতে তারা 
কম সুদে খণ পেষেখাকে । ফসল উমানাব পর তার এহ খন শোধ 
কুব। এদেব এন খন ভাব সেখানে সামায়ক নান কিন্ত শহরে 
আাম দের বসবাধের প্রাযিত্ব না! থাঙজাতে তাদেব অত।ধিক হারে স্থ্দ 
গুনতে হয়। শহব হতেনা পাসানো! পযন্ত তাখা জীবন ভব খণগ্রস্ত 
থাকে । এইঞপণেপ নত তাদেব বেপঝোঙ্গা করে তলে। এই খণের 
দায়ে টন। ক্ষ থাকাতে তারা উত্পাদন বুদগ্ধতত অপারক্ 

এই 'তাগাপা -ঝাভা] হত মুক্ত হনার জগ্তে বহু শ্রমিক 
কর্ধত্যাণ কবে তাদেব আকাক্ষেত গ্রামে আশ্রয় শরেছে। এই সকল 
বিষনে শাধানলো না কলে ভারতীয় আমিকরা কেন এখনও পুরাপুরি 
[স্থারী । গ্রমিক পপবাচা হতে পারে নি ত। বুঝা যায়। 

ভাণছগ এখন টদ্যোগ-শিন্নে উন্নত যন্ধ্ধেব আমদানি করেছে । এই 
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যন্ত্রের সাথে গ্রামীণ শ্রমিকদের খাপ খাওয়াতে দেরি হয়। তারা এই 
ষন্থের কার্ষকারিত দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু ওই যন্ত্রের সাথে মানসিক 
সংযোগ আনতে তাদের ম্বভাবতঃই দেরি হয়ে থাকে । একটি যন্ত্রে 
তাঁরা শিক্ষা প্রাঞ্ধ হওয়া মাত্র সেখানে অন্য এক উন্নত যন্ত্র এসে তাদের 
কর্মচ্যত করে। হয় তার এ দুরূহ যন্ত্র পরিচালনার মত শিক্ষা থাকে 
না, নয় ইষন্ত্র পরিচালনাতে পূর্বাপেক্ষা কম শ্রমিক প্রয়োজন হওয়াতে 
& পুরানো শ্রমিকেব প্রয়োজন ফুরায়। আরও কিছুকাল পরে 
ফ্যাকটরি সমুহের সন্থমাত্রই স্বয়ংক্রিয় হবে। যেখানে এক হাজার 
শ্রমিক পরবে কাজ করে হিমসিম খেয়েছে, সেখানে মাত্র একশত 
শরমিকেরও প্রয়োজন থাকবে না। এরপর আযটমিক পাওয়ারের 
আমদানী আরও কি অঘটন ঘটাবে তা কি কেউ জানে? এর সাথে 
শ্রম-শিল ষান্ছিক ইলেকট্রনিক ব্রেনের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। 
গ্রামীণ শ্রমিক কুল মধাবিন্ধ সধাজকে [শ্রমশিল্লের প্রসারের সাথে ] 
নিশ্রয়োজন করে তুলেছিল 1 এবার এ যন্থ-কুশলী মধ্যবিন পমাজ [স্ত্রী ও 
পুরুষ ] পুনরায় গ্রামীণ শ্রমিককুণকে অবশ্যন্তাবী বপে বিদুরিত 
করবে । উদ্যোগ-শিল্পে আপার নতন করে [বংশগত নয়] টিচ্চ 
জাতের হৃট্টি হবে । তখন নৃতন কণে এই কর্ণঠ অমিকদেএ পুনর্বাসনের 
বিষয় চিন্তা করতে হবে । এই জন্য আমি মনে করি ষে গ্রামীণ সমাজ 
হতে এট সকল কর্ঠ অশমিকদের বিটাত হওয়া উচিত হবে না। এ 
দুর্দিনে একমাত্র রুধিক্ষেত্র তাদের হৃতগর্ব পুনরায় ফিণিয়ে আনবে। 
একমাত্র কৃষিকার্ধে মতি ন্য়ংক্রিয় যন্ত্রসমুভের স্থান নেই | উহা নিজীব 
পদার্থ তৈরি কবে পারে বটে, কিস্থ উচা সজীব পদার্থ তৈরি করতে 
অক্ষম । রুষি-কার্ধে তাদের সাধ্যায়ন্ত যাস্থিক জ্ঞান উন্নত যান্ত্রিক কষি- 
কাধে [ন্বয়ণক্রিয় নয় ] তাদের সহায়ক হবে। 
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[ বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সকল মান্থষ সমান ভাবে মেধাবী [বুদ্ধিমান] 
হতে পারে না । এর ফলে আগামী কালে হুই শ্রেণীর শ্রমিক সৃষ্টি হতে 
বাধ্য । বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্টালকগণ এই যুগ নিয়ন্ত্রণ করবে। এমন 
এক যুগ ভবিষ্যতে হযতে! শম্বাবে খন একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে 
কোটি লোকের মওডা [যুদ্ধে] 'একাকী রাখা সম্ভব হবে। ব্যগি ও 
গোঠীর হাতে হয়তো আবার জগতের শামন ভার ফিরে যাবে। 
তবে আশা এই ষে, সেদিনও তাদের শক্তির উৎ্ন বোধ হয় জনতা 
হতেই গ্রহণ করতে হবে । ] 

শ্রমিক স্বভাবেব সাথে মালিক স্বভাবের ও কিছু আলোচনা কর! 
উচিত। এইখানে পাবলিক সেকটাংরব সাথে প্রাইভেট, সেকটারের 
প্রভেদ আছে । আমি পৃথক পৃথক ভাবে এই উভয় শ্রেণীর মালিক 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো । 

(১)পাবশিক সে কটারেনু কর্নকতাদের বহু ব্যক্তি নিজের! ইঞ্জিনিয়া বু 
ৰিছ্গোনী বা বাবসাদাব নয়। বহুক্ষেবে তারা পর্দাঘেরা অফিসে পর্দাসীন 
অফিলার ৰপে আপীন । ফিল্ড ওআর্কেখ চাইতে ফাইল ওআর্কে তার৷ 
দক্ষ। ফলে অধস্তন বিশেষজ্ঞ কমীদের উপদেশ মত এদের চলতে হয় । 
বুক্ষেত্্রে এরা নিজেদের সবজান্তা মনে করে বিশেষচ্ছদের পরামর্শ অগ্রাহ্ 
কবে বিপদ ঘটায়। এদের মধো বুদ্ধিমান বাক্তিরা তদারকির স্থবিধার্থে 
কিছুট। পড়াশ্তনা কবে। কিছুটা তাবেদারদের সাথে আলোচন! করে জ্ঞান 
অর্জন করে। যাদের কাছে কৌশলে তার: কাজ শিখে নেয়, তাদ্িকেই 
পরে তারা এ সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, কিন্তু মধ্য পথে অন্যত্র বলি 
হওয়াতে এদের এই সাধু চেষ্টা ব্যাহত হয়। তখন এদের অন্যত্র নূতন করে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করণে হয়। এদের কেউ কেউ প্রাইভেট ফ্যাকটরিব কাধ 
পরিদর্শন কৰে ও সেখানে মালিক ও মানেজারের সাথে পরামর্শ কৰে 
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কিরূপে কম খরচে এবং কম অপবায়ে অধিক উংকষ্ট দ্রব্য উত্পাদন 
করা যায় তা জেনে নিয়ে থাকে । তবে অধস্তনদের উপর অবিচার ও 
অত্যাচার করার স্তযোগ এদের কম । কারণ, উর্ধতন ও অধস্তন-_-এই 
উভয় শ্রেণী একই সরকারের নোকর হওয়াতে এদের কেহ কাহারও 
বাক্তিগত ভতা পদ্বাচা নয়। উপরন্ধ [ত্রে-বাৎ্সরিক ] বদলি প্রথা 
প্রচলিত থাকাতে বিবাদী ব্যক্তিদেব একজন বা অপরজন কটিন মাফিক 
অন্তর ধ্ন্লি হয়ে থাকে প্রাইভেট সেকটাতরব কয়েক কেত্রে এইরূপ 
ব্রিবাধ্সারক বদাল প্রথা থাকা উচিত ।] এদেব প্রশাসনী জ্ঞান থাকলেও 
বাবসায় জ্ঞান এতটকু৪ নেই । বাবপার সক্ণ ক্ষেতে কগোণ শাসন 
এডিয়ে পা লঝে ক্ষ্যামাঘেন করতে হয়| এমন কি,দক্গ এ সং কমীদের ও 
একট খোনামোদ কপার9 দবকার হর বহ দক্ষ « সঙ্ কশীর 
বহিব৫বহার ৭ কথাবাতা শ্রপ্লত হয় না কিনব ভখাণ এদেরকে 
সহ করা বা পমাহ কপাপ প্রয়াণ হয । বাবধসায়ের লাঠলোকশানে 
বাক্তিগত হা তা থাকা5 ই বিসথে এবা এনোযোগী হপ্রদা*সখানকর 
মনে করেন এদের গাকরি ক্ষেত্রে নিশ্চর তা থাকাতে এপিকটা এরা 
কখন? 0 করেন শা প্রয়োজন হলে কাগাব আহ দিন মাগপাশ 
চন্ন করবে একপদ অগ্রনর হতে একা অপারক। 

প্রাইভেট দেকটারের কমকিতাবা ানজেবা ইঞ্জিনিয়ার লা হশেও 
পরুষানব্রুতঠ এদক্ষ বাবনায়ী। দ্রপোর উদ্পাদনের সঙ্গাপা পাবণাণ 
সম্বন্ধে জ্ঞান গাকাতে এবা আমকদের নিকট কাম আদায়ে শশম। 
কাবুল, আাভনতঃ পাচ শত ঢাকার উর্প্র্টে বেতনজোগা কাদের যখন- 
তখন ভচ্ছা 5 ভি দর বরখাস্ত করবার অধিকার এদের আঠে। ষে 
কোন 5দী4 ব্যক্ভির মানত প্রত নিগ্যাবুদ্ধি এরা “শর্থের দৌলতে ক্রয় 
করতে সঙ্গম 1 কাকণ১ এদেএ পুকধানুক্রমে অজিত [পাদণাতীত ] অর্থ 
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এদের [ প্রকাশো বা গোপনে ] মজুত আছে । পাবলিক সেকটারের' 
কর্মকর্তাদের স্থবিধা এই ষে-র্তাদের উৎকোচ বাবদ অর্থ ব্যয় করা বা 
ক্ষমতাসীনদের তোয়াজ করার প্রয়োজন নেই । কিন্ত এদেরকে এই 
সকল খরচ-খরচা বাবদ বাঘ করার জন্য অর্থ মজুত রাখতে হয়। বিশ 
টাকা আয় স্থলে এরা দশ টাকা বায় করতে সদা প্রস্তত। বহু 
“গো-বিটউইন'গণ এসব কান্জে একশ টাকা খরচ করে ভ'ইশ টাকা খরচ 
লেখান। কনটিনাজেনমিল খাদত বায়েব বহর হতে ইহা বুঝা ষায়। 
এরা কটি ভক্ষণ কালে রুদিণ খদ্দের এলে ঢইখানি রুটি ভক্ষণ করে বাকি 
ছুটি কটি না খেয়ে বিবরুয় কপবেন । ভাউ ৭ নাফার সহিভর্ত অন্য কোনও 
বিষদ্য় এদেল বৃক্ধি স্তিমিত | ফলে, ডাভার " ভুঁভীতে ও মস্থকে স্টেথিস- 
কোপ ধন বক্ষার প্রবাদ লক্ষনীয় ] উকিল প্রতি বাক্তিকে এরা নিষ্পর- 
রোজনে অর্থ দিতে প্রপ্বত | অবস্থা দ্গে মনে হয় যে, ব্যবসা ক্ষেত্রে এবা 
ইনটেলিজেন্সের বদল ইনি 5ক্ট-এব দ্বাপা পাবগালিত । বাবসাব ক্ষেত্রে 
অতিজ্ঞানী মাননূ৭ এদিন 25 শিশু কিস্ছ অনা বিষয়ে এর! হশ্যকর- 
ভাবে নির্পদ্ধিঠা দেখান এদের কাকপ ধারণা অর্থেব জোবে [চাদী 
কাজুত!] সবকিছু করা সম্ভব । এপ জামন পেলে মুল মামশার ভঙ় 
করেন ন।। কাব্ন কয় ঘণ্টার জাখনেব অভাবে বাবনায়ে অমনোযোগী 
হলে এদের মাথিক ক্ষটি 1 কিন্ত এদের মধো চতুব শাক্ষত বুদ্ধিমান 
বাক্রিব৪ অভাব নেই । বাত থাকত উঠে পুত্রদের সাথে এবা দৈনিক 
কবণীয় বিষয় আতোচনা কর্ন । তাবপব প্রোগ্রাম মাফিক এদের এক- 
একজণ এক-এক কাজে সকাল আটটাধ মধো বাহিব হন। বেলা বারো- 
টাতে ফিরে স্ানাহাবান্থে ছুইটাতে বেরিয়ে বাত্র আটট! পর্যন্ত কাজ 
করেন। এই সধ*কোটিপতিদেব ঘণ্টা পব ঘন্টা দণ্ডায়মান ভাবে 
পাটের ফেঁসো পরীক্ষা কসতে আমি দেখেছি। সাধারণ ভাবে দেশের 
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স্বাধীনতা অজ'নে এদের আর্থিক দান তো৷ ছিলই, উপরস্ত ব্রিটিশ ফ্যাক- 
টরির পাশে দেশীয় ফ্যাকটরি তৈরি করে এর! ভারতে ইংরাজের বাণি- 
জ্যিক স্বার্থ ক্ুপ্ন করেন। ফলে এ দেশ ব্রিটিশের কাছে নিশ্রয়োজনীয় ও 
অলাভজনক হয়ে উঠে। এই দ্দিক হতে বিচার করলে দেশের স্বাধীনতা 
অজর্নে এদেবও অবনণান আছে । বনু বাবসাষী ক্ষমতামীনরা না চাইলে 
এবং সংবাদপত্রে না বেরুতে দান কবেন না। এই দান করে তারা ভাবেন 
যে ইহা তাদের আয় বাড়াবে । এদের কারুর কাছে জনম্বার্থের বদলে 
[ ভেজাল ও মুনাফা ] নিজের স্বার্থ শ্রেঠ। এরা শ্তধু বিপদে জেল 
খাটবার জন্যে একজন ম্ানেক্জার রাখেন বটে, আমলে কিন্ধ এব! 
নিজেরাই নিজেদের ম্যানেজার । তবু বলবো মে এদেব কয়েক ব্যক্তি 
বাবসায় ও শিল্প-ক্ষেত্রে দেশের মহোপকার কবেছেন। এদের প্রাচীন 
ব্ক্তিদর আজও বিনয়ী ও নমদেখাযায়। অপরে নমস্কারার্পে হাত 
তুলবার পূর্বেই এরা হাত ভজোড কবে নমস্কার করেনশ। কিন্ধ এদের 
উত্তরাধিকারী যুবক বাবসায়ী ৭ শিল্পপতিদের কযেকজনের মধো চরম 
দান্টিকতা ও নিষ্ুরূত। দেখে অবাক হইঈ। এদের অফিসার শ্রেশীর 
ব্ক্তিরাঁও সেলাম জানালে ঘাড় ন। :নডে বা মুহু ন। হেলে এব! স্থিরভাবে 
দাড়িয়ে থাকেন। কিংপা কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা ভাবে গন্তব্য 
স্থানে চল যান। “হু ক্ষেত্রে এদেব লণপ্ুনি পর্বন্ত মাপন্তিকরু মনে হয়। 
অন্যদিকে এদের বহু জনা নিরতঙ্কার ৪ প্রকৃত দাতা পাক্তিও হয়ে 
থাকেন। 

অধুনা কথেক শ্রেণীর মালিকদের মধো চরিত্রহীনতা ও নীতিজ্ঞান- 
হীন-াও লক্ষ্য করেছি । এদের দুই-একজন গরীব কর্মীদের নারীদেরও 
কামনা করে। নারী কর্মীরা এদের লালস দৃষ্টি এড়াতে দাখিত্রায বরণ 
'করে। তবে এদের সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যল্প। 
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[ পূর্বে কলিকাতাতে ব্যবসায় বাঙ্গালীদের কুক্ষিগত ছিল। পরে. 
উহা! ক্ষেত্রীদের অধিকারে চলে যায় । এই ক্ষেত্রীদের হটিয়ে মাড়বারীর! 
উহা?! অধিকার করে । এক্ষণে ইহা দ্রুতগতিতে ভাটিয়াদের হস্তে চলে 
যাচ্ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহা সমভাবে সর্শ্রেণীর মধ্যে ব্টন হবার পথে। 
এই পারস্পরিক উদ্থান-পতনের মূল কারণ একটিই মনে হয়। ইহা হতে 
মালিকদের শিক্ষালাভ করা উচিত । ] 

বলা বাহুল্য যে, এ দেশের অধিকাংশ বাবসায়ী ও শিক্পপতিরা বুদ্ধিমান, 
নির্ভীক ও সৎ এপং পরোপকাবী ও কমঠি হয়ে থাকেন। নৈতিক 
চরিত্রেব, দিক হতেও এব] প্রশংসনীয় । 

[জনৈক চিকিৎসক শ্ল্পপর্তি পুবে বহুবার জদ্গুহে সন্ত্রীক চা পান 
করেছেন। বভৃভাবে ভারা আমার ছ্বাবা উপকুত৪ হন । এখন তার 
মূল্যবান অফিস ও ঘন ঘন বিদেশে যাতায়াত। অবসর গ্রহণের পর 
শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে একটি পক পাঠাই | পত্রবাহকের সাথে দেখা 
করা বা তার উত্তর দেওয়া ছেো]দুবে থাক তিনি পন্রটি নীরবে মুঠি 
করে নীচের ঝুডিতে ফেলে ঘাড নাডেন। কারণ তার ধাপণা আম 
এক্ষণে তান এপকার বাউপকার করতে অক্ষম |] 

বহু ধশী মালিক অধুনী অবসবগরাঞ্প আই-এ-এস এবং আই-পি-এস 
অফিসারদেখ তাদের প্রাতটানে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করে গবানুভব 
করেন। এই সব অফিসাবদের এবা একদিন ভয় কবে এসেছেন । তাই 
তারদদেব এই নিয়োগে তাদেব এই তীতি [ অবচেতন দনের ] শান্ত হয়। 
এশ্দের মারফৎ এদের স্থলাভিষিক্ত অফিমাবদেব প্রভাবান্থিত কবারও' 
এদের বামনা । তবে আধক ক্ষেত্রে অলঙ্কাবিক বধূপে এদের ব্যবহার 
করা হয়। আমি জনৈক বাবসায়ীকে গব করে একদা বলতে শুনে- 
ছিলাম, হাম এইসেন এক আদমীকে রখ লিয়া।” আজকাল বাড়ি" 
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গাডি সহ একজন ধর্মগুরু, একটি আযালেসেশিয়ান ডগ.ও একজন 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ] উচ্চপদী কর্মী বাখা শিক্ষিত ধনীদের একটি 
ফ্যাশন। 

বহু শ্রেঠী মনে কবেন যে তারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বু গুণে েষ্ট। 
কারুব কাকুব স্থানীয় বাক্তিদের উপব এক বিজাতীর গ্বণা। এবা 
স্থানীয় বাক্তি নিয়োগ না করে দৃবদেশ হতে কমী আনেন। তাদের 
পিত মামলের এবং ধিউিশ মামপের [ইংবাজ নিক্রীত ফ্যাকটবি ] স্থানীয় 
কর্মীদের স্রযোগ পেলে বিদুরিভ কবেন। এনাদেব কেউ মুত হলে বা 
কর্মতা'গ করলে স্থানীর বাক্তিকে সেখানে ভরি করার রীতি নেই । 
এখনও স্থানীয় বাক্তিরা সবকারী ক্ষমতাসীন কর্মচারী পর্দে বহাল। 
তাদের সাথে স'যোগ বা প্রভাব রক্ষার্থে দুই একজনকে রাখা হয়। 
অধুন] স্থানায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উৎকোচে বশাভূত কবা সম্ভব হয়। 
'এজত্য শ্কাণীয় অণতাবর বিবপত। হত শ্াম্ুরক্গাথে মাও এদেব কতিপয় 
স্থানীয় বাক্তর প্রয়োজন । উৎকোচ দানে সক্ষম মালিকদের সাথে আহবে 
উত্দকোচদানে মক্ষম বাক্তিণা মপহার। কতিপয ইঞ্চিনিয়াথ, ইপেক- 
ট্রিনিয়ান ও টেকনিসিয়ান বাতীত [যাদের নাহলে চলে না] সেখানে 
অন্য স্থানীয় ব)ক্িদের স্থান নেই | একই কর্যে নিযুভ্ত স্থানীয় ব্যক্তি 
এব বাহিরের ব্যক্তিব বেতনেতে শ্বাকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকে । বহু 
স্বাণীয় ব্যক্তিকে এরা বেশি মাইনেব লোভ দেখিয়ে অগ্স্থান হতে 
ছাড়িয়ে এনে কার্ধোদ্ধার হওয়া মাহ তাদের বিতাড়িত করেন! 
এ ভাবে বনু মান্তগণ্য উপঘুক্ত ব্ক্তিদেবক আখের এদেবকে আমি নষ্ট 
করত দেখেছি । ভারতের সর্বহরই এইব্প মনোবুত্তি সম্পন্ন ও ভাইবর্গ 
পোষক কিছু কিছু মাপিক দেখা ঘায়। 
-. এদেব ব্যবহার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে বু আকাঙ্কিত জাতীয় সংহতি 


খখ 


বিনষ্ট করছে । উপরন্ধ তাদের এই জাত-পচ. ভাব দেশে কমিউনিজম্‌ এবং 
সাম্প্রদায়িকতার স্যষ্টি করছে । এই একটিমাত্র কারণে স্থানীয় গণ-মন ক্রুত 
রাষ্ট্রাযত্ত বাবস্থার [স্টেট বাসের মত ] পক্ষপাতী । অন্যথায় তারা নিজ 
ভূমে ফ্যাকটরি স্থাপন কামনা করেন নাঁ। স্থানীয় জমিদারী বাষ্টায়ত্ত 
হলো অথচ স্থানীয় মিল-ফ্যাকটরি সেইরূপ হলো না কেন ? [ ফলে জমি- 
দার মহারাজা আজ আর মমৃক মহাবাবসারীব সধকক্ষ নয়।] লাঙ্গল যার 
জমি তাব সত্য »লে'হাতডি সাব, ক্যাকটরি তা?মতা নয় কেন? অন্ততঃ 
খাছ্যে ও এযধে ভেক্জালকারী এবং অতি-মুনাফাকারীদের বাবসায় 
বাজেরাপ্ত বা বাষ্ায়ন কবা হচ্ছে নাকেন? এই প্রশ্থে বেকার ব্যথাতুর 
স্থানী« বাক্তি মানের মন আজ মালোডিত। দারিদ্রা বরণ কবেও এবা 
কেহ প্রায় নিজ দেশে পরদেশী হতে চায় না। 

'আশা এইটুকু ষে পাধাবণ শ্রমিকক্ুল এইরূপ হীনমন্ততাতে এবং 
“জাত পচ? ভাবে বিশ্বামী নয়। তারা নিজেদের জাতি ধর্মের উধের্ব স্থাপন 
কণে ভারতীয় জাতিতে পরিণত হওয়া পক্ষপাতী, কিন্তু কিছু মালিক 
তাদের মধো [বেদ এনে ইহার প্রতিবন্ধক হন। 

আবার খহ মালিক কাণ্ডজ্ঞানহীন এমন অর্থণিশাচ যে তাদের অথ- 
গৃধংতাকে উপহাস কবে মুখে সুখে প্রতিবাদ স্ববপ বহু গণ-গল্ের ও সৃষ্টি 
হয়েছে । মাগধ ক্ষমতাসান ব্যাক্তদের আচাব-বাধহার অপছন্দ কর 
সত্বেও উহার প্রতিবিধানে অক্ষম হলে এইবপ গণ-গন্ন হষ্টি কনে। 
এইরূপ একটি গণ-গল্প নিষ্ে উদ্ধৃত কবা হলো। 

“তিন পুকষের বাবসায়ী হীপাপাশেব স্ত্রী হাসপাতালে আসন্নপ্রসবা। 
ডাক্তার তার পিতামহ শোহনপলালকে জানালো-লেড়কাকে বার 
করতে হলে অস্ত্রোপচা্ করতে হবে। প্রস্থতি বা পুত্র একজনের মৃত্যু 
অবধারিত। এখন আপনি কণকে চান বোলেন। শোহনলাল বিপাক 
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বুঝে তখুনি একটা চান্দীর টাকা আঙুলে উল্টে ঠং করে মাটিতে ফেল' 
মাত্র উহার মিষ্টি স্বর কানে শুনে দুই হাতে তা ধরবার জন্তে ছুই হাত 
প্রসাবিত করে শিশু মাতৃ জঠর হতে বার হখো। এর পর অস্ত্রোপচারের 
আর প্রয়োজন হয় নি।” 

পুরুযান্তক্রমে সঞ্চিত ব্লাকমনিব বলে বশী এইসব মালিকদের 
আগ্রামী ভূমি পিগ্মা এবং স্থানীয় পৌর সংস্থা কর্তৃক সাধ্যাতীত ভাবে 
ধাধ ট্যাক্সেব চাপে বেকাব ওস্বপ্প আয়ী স্থানীয় ব্ক্তিবা স্বৃহহীন হয়ে 
শহরাঞ্চল হতে বিতাড়িত হ এয়াব উপক্রম | উদ্যোগ-শিল্প এদের নিকট 
আজ প্রায় অভিশাপ স্বরূপ। তাদে চাষেব জমিগুপে] গেলো । শিল্প কিন্ত 
তাদের কিছু দিল না। আদিবামীদের ক্ষাথে জমি হস্তান্তর পন্ধ করা হয়। 
সেইৰপে স্থানীয় মান্রষদের বন্সার্থে জমি হস্তান্তর বন্ধের প্রয়োজন হয়েছে। 
এরা কেউ কেউ নদীব ঢকুল আপণছর্না ঘেলে বুজিযে জমি মারে । আপন 
কাজ সিদ্ধ কবতে [অকৃতজতাব সাথে] কী বিতাডনে এদেব দ্বিধা নেই । 
প্রচুর বৃথা আশা দিয়ে এর' তা কদাপি পৃধণ কবে নি। উধ্বতনদের দ্বারা 
অধস্তনদেব ডিলঙিস কবতে এরা বাধা করে । যাকে পায়ে ধরে আনে 
তাকে গলা ধাক্কাতে এবা বিদাষ করে | বলা বাছলা যে, এইরূপ অসহনীয় 
অবস্থাতে যেকোন সময ক্কাপ্ীীয় দোবদেএ »ধো গণ-বিজোহ ঘটা অসস্তুব 
নয় । এব" সময়ে লাব্ধান না হলে দিন আগত এ । কারণ, সরকারী পর্দগুলির 
বাইবে কর্মস-স্থাণে এদের দ্বারস্থ হণয। ভিন্ন অন কোনও উপায় এদের 
আজ নেই। এ বিষয়ে সং মালিকদের ও মালিক প্রতিচান সমুহের 
সচেতন হযে ত্ববায় হহার প্রত্তিশিধান করা উচিত হবে। কারণ, আজ 
যা একজন ভাবছ কাল তা বহুজণা শতাববে। 
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০৫ 
শ্রামিক-সংঘ 


এই পুস্তকের প্রধম অধ্যায়ে হিন্দু ভাবত, মোসলেম শাসনকাল ও ব্রিটিশ 
পাজত্বকালে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে মালোচনা করা হয়েছে । প্রাচীন 
ভাপতের শ্রামকদেব স্রখ-ুবিধাব জন্যে বাজ-শাসনের ব্যবস্থা 
ছল । এমন কি, তজ্কালীন কম্পিত আমিকদেব নিজেদেণ শ্রামক- 
এই নংগপজ্নের মাশ্ামে তারা তাদেন 


1১ 


স'গঠন [যুলিয়ন ] হপ। 


অভাব- অভিযোগ বিষয়ে মালকন্ বক দ্ধ বাবারে অতিখোশ 
পধপ্ত দায়ের করতে পাত, । কিন্দখ মোসলেম শাসনকালে 


এব ব্রিটিশ গাজত্রের প্রথম ভাগে তাদের অবস্থ। অহনার হছে 
উঠ্ঠে। মালিকের সপে কেনিলি বাক্তিশত সম্পট তাদের হিল না। 
কন কক্ধুল হষমন দল বেধে জমিদারদের অবিচাবেব বিক্ধে দাড়াতে 
পাখুতা না, তেমনি ভারতীর আ.নক্রাও্ কদাপ দলবন্ধ খানকদের 
অঙ।াচারেব প্রাতকার করতে প পান এবিষয়ে এদের একক প্রচেষ্টার 
বিষ মধ্যে মপো শুনা যেতোমাজ। কিন্ধ উহাও নানা প্রকাব পেষণে 
মধ্ো অঙ্কুবই বিন হতো । ভাবা চাষারা অবশ্য অবস্থা অপহনীর 
হলে প্রকাশা বিজোগ কবেহে। রা এপ প্রকাহ্য বিচ্রাহ |অর্থনৈতিব 
কারণে] শ্রমিকদের পত্ষ অসম্ভব ছিল। কিন্ধ এতো সত্বেও শ্রমিকরা 
নিজেরা দলবদ্ধ হওয়ার প্রযোজনেক বিষয বহুকাল পযন্ত চিস্তা করে নি। 
তাদের অবস্থা অসহনীয় হলে তাবা পুনরায় গ্রাম্য জীবনে ফিরে 


এসে চাষবাসের কাষে পুনঃ নিষুক্ত হয়েছে। 
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শ্রষিক্-বিক্ঞান--১৫ 


বাঙলাদেশের ব্রাঙ্ম সমাজের নেতাগণ পর্ব প্রথম শ্রমিক 
আন্দোলনের সুচনা করেন। এ কথা বছলোক জানেন না ষে 
কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ সব্গরথম শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক সংগ- 
ঠন সমূহ গড়ে দ্বেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালে ত্রাঙ্গ 
সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি স্বয়ং 
১৯০৩ সালে ইস্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ে ওআককার্স ইউনিয়নের পূর্ব 
ভারতীয় শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেকিছু কাল শ্রমিক-€নতা ছিলেন তা অনেকেই আজ 
জানেন না। এর পর কলিকা'1 মহানগরীর ব্রাহ্ম সমাজের 
দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করে বোম্বাই মহানগরীর “সাভেন্টস অফ. ইগিয়া? 
এবং মান্রাজ মহানগরীর থিওজোফিকাল সোসাইটি যথাক্রমে 
পশ্চিম ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে শ্রমিক ান্দোলন আরম্ভ করেন। 
এর ফলে পূর্ব ভারত, পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে বনু 
মিল-ফ্যাকটবিতে শ্রমিক-সজ্ঘের হ্ষ্টি হতে থাকে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে এইগুলি জোরদার হয়ে 
উঠে । পরবতী কালে মহাযআ্স। গান্ধীর আন্দোলনের ফলে শ্রমিক- 
সঙ্ঘগুপি শক্তিশালী হয়। এই সময় তারা প্রত্যক্ষ রূপে অভি- 
যোগ মুখর হতে সাহসী হয়। উপরস্ত মহাত্ম! গান্ধী ধমণ্ঘট রূপ 
এক অমোঘ অস্ত্র শ্রমিকের হাতে তুলে দেন। অবঠা আশি বৎসর 
আগে কলিকাতার পালকি বাহকর সর্ব প্রথম গড়ের মাঠে মিটিং 
করে এক যোগে ধর্মঘট করে কাজ বদ্ধ করে। 

এক্ষণে কয়েকটি প্রার্দেশিক শ্রমিক-সংস্থা! স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রাদেশিক সংস্থাগুপি কতিপয় সর্ব ভারতীয় 
স্থার অধীনে কাজ করে। অধুনা একাধিক প্রদেশীয় ও সব্ভারতীয় 
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শ্রমিক-সংস্থার হৃষ্টি হয়েছে। এই সকল পরম্পর বিরোধী শ্রমিক- 
সংস্থাগুলি স্থানীয় শ্রমিক সজ্ঘগুলিকে সযোগ মত নিজেদের 
অধানে আনতে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে থাকে | 
একই মিল ও ফ্যাকটরিতে একাধিক শ্রমিক সজ্ৰের হ্হ্টির উহ! 
অন্ততম কারণ হয়। কয়েকটি বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতা- 
দের দ্বারা এই সকল শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালিত হয়। বনু ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক স্বার্থে এগুলি পরিচালিত হওয়ায় শ্রমিকদের প্রকৃত 
স্বার্থ উহাদের দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। এই সকল রাজনৈতিক নেতা 
নৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট আদি আহ্বান করে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতি- 
বন্ধকতা ঘটান। এর ফলে মালিকদের মত শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
থাকে । উপরন্ত এতদ্বারা জনসাধারণেরও প্রভূত অস্থবিধা হয় 

শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রথমে বোস্বাই অঞ্চলে জোরদার 
হয়। এর কারণ এই ষে, এ সময় কলিকাতা অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক 
শিল্পপতি যুরোপীয় ছিল এবং বোম্বাই অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক শিল্প- 
পতি ভারতীয় ছিল । এই কারণে বোধ হয় কতিপয় ফুবোপীয় 
এ স্থানের শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সাহাষ্য করে তাদের জোরদার করতে 
থাকে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভরেতীয় মাপিকদের বিপদগ্রস্ত করে 
তাদের লাভের অঙ্ক কমিয়ে প্রতিযোগিতাতে তার্দের কাবু করা। কিন্তু 
সেদিন তারা ভাবতেও পারেন নি যে পরে বোম্বাই আন্দোলনের ঢেউ 
কপিকাতাতে এনে ফুরোপীয় শিল্পপতিদেরও সমভাবে বিব্রত করৰে। 
প্রথমে শ্রমিক “ওয়েলফেয়ারের” উদ্দেশ্যে স্থাপিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলি পরে 
ধীরে ধীরে “অর্থ নৈতিক সঙ্ঘে পরিণত হয়ে যায়। 

শ্রমিক সঙ্গের মাধ্যমে শ্রমিক বিক্ষোভ দ্টে থাকে । ছুইচি 
মহাযুদ্ধের পর উহ্‌! প্রায়ই প্রবল আকার ধারণ করে। 
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বিঃ দ্রঃ £_এই সযয় মালিকরাও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের 
দলবদ্ধ করতে থাকেন। এর ফলে সর্বভারতীয় এমপ্রয়ার্স ফেডা- 
রেশন, বিবিধ চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্তি হতে 
থাকে। দ্র প্লানটার্স এসোসিয়েশন, জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ারিং 
এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থা স্থাপিত হয় । এইগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে 
মালিকদের আত্মরক্ষার্থে স্থাপিত হয় নি। এই সব সংস্থার শ্রমিক বিভাগ- 
গুলি মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্ভাব রাখার জন্য চেষ্া করে। 
উহাদের অন্যান্য বিভাগগ্লি উহাদের স্ব স্ব শিল্পের ও ব্যবসা-বাণি- 
জ্যের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করে। এই সকল সংস্থার মাধ্যমে মালিক 
পক্ষীয়দের উদ্যম অতীব প্রশংমনীয়। 

[প্রায়ই দেখা যায় ষে গভনমেণ্টের তরফ হতে কোনও শ্রমিক- 
দরদী চাপ এলে মালিক পক্ষ হতে বলা হয়__'আমরা শ্রমিকদের 
জন্য এ বাব্দে থরচ-থরচা করতে অপারক। কিন্ধু আজিকার 
যুগে এইরূপ মনোবুত্তি অচল । কারণ, তাদেরকে শ্রমিক মঙ্গলে অর্থ 
ব্যয় কবতে বাধা করাব অধিকার সরকারেব আছে । এই 
ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ হতে এই মাত্র বল উচিত যে -এ বাবদে এতো 
এতো অর্থ আমরা বায় কবেছি। এব আধক ব্যয় করার এত আর্থিক 
সঙ্গতি আমদের নেই |? ] 

কয়েক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈ!তিক উদ্দেখে শ্রমিক 
বিক্ষোভ ও ধর্মঘট আদির সৃষ্টি করা হলেও অর্ধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক 
কারণে উহাদের সৃষ্টি হয়েছে । দুইটি মহাযুদ্ধের পর উহ] প্রকট আকার 
ধারণ কণে। এর ফলে তংকালান ব্রিটিশ সপকারকে এই বিষবে অবহিত 
হতে হ'। এই সময় তারা মালিক ৪ শ্রমিকদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার 
প্রয়োজনীয় উপলব্ধি কগেন। পবীক্ষ1 মূলক ভাবে সর্বপ্রথম কলিকা- 
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তাতে একটি সরকার পক্ষীয় শ্রমিক কমিশন স্থাপিত হয় । কলিকাত 
পুপিশের একজন আযপিস্টেণ্ট কমিশনারকে উহা অধিনায়ক কর 
হয়। [ইনি সংঘুক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হুকা 
পাহেবের ভাগিনেয় আনাব এম, পরলীদ।] এই ভদ্রলোক গ্রথমে 
শ্রমকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণ *বাব জন্যে কয়েকটি অফিস 
স্বাপন করেন। এর ফলে সেখানে শ্রমিকদের নিকট হতে প্রতি 
সপ্তাহে বু অভিযোগ দায়ের হতে থাকে । এই অভিষোগ পত্রগুলি 
তাস্ত করে এই ভদ্রলোক দেখেন যে মূলতঃ উহাদের মধো যথেষ্ট সত্য 
আছে এবং উহাদের যথাষথ ভাবে প্রতিকব করা না হলে শ্রমিক- 
বিক্ষোভ অবশান্তাবী। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ইহাও দেখেন যে, 
শ্রমকরাও বাঠিবের ব্ক্তি দ্বাবা অধথা [বপথে পরিচালিত হয়েছে । 
এই ক্ষুদ্র সংস্থাটি নানারূপ সমাক্ষার পৰে উন্নত হয়ে গভনমেন্ট লেবার 
কমিশনার ও তাহার অফিসের স্য্টি করে। এক্ষণে ভারতের প্রতিটি 
প্রদেশের অন্য একজন করে সরকারী লেবর কমিশনারের পদের স্ঙি 
হয়েছ। মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে হণবাণর্শ দেওয়া এদের প্রধান 
কাজ। কোনও লেবার স্ত্াইক লিগাল বা ইল্লিগাল তা এরাই বিচার 
করেস্থির করেন। শ্রমিক ও মাশিকেব্র ডিসপিউট, বিচার করে 
এরা উহার গাষ্যতা খিচার করে শিজেদেব বায় দিয়ে থাকেন। 


সরকার পক্ষ হতে এরা মাশিক ও শ্রামকদের মধ সন্তাব স্থাপনের 
চেষ্ট| করেন। 


[অধুনা প্রার্দেশিক সরকারসমূহ প্রতোক উদ্যোগ-শল্ল প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট 
সংখাক শ্রমিকদের জন্য একজন বা দুইজন লেবপ অফিসার নিয়োগ করতে 
মালিকদিগন্০ে বাধা করেছেন । এই ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে শ্র'মকদের জভাব- 
অভিযোগ জাত হয়ে প্রতিষ্গানর ম্যানেজমেপ্টের নিকট তা পেশ কৰে 
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থাকেন । কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তিনি 
চেষ্টাকরেন। যে কোনও শ্রমিক ষে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার 
অভিযোগ লেবর অফিসে দায়ের করেন। লেবর অফিসাণ ও তাহার 
কর্মীরা উহার তদন্ত করে সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। উপরস্ত একে 
শ্রমিকদের আমোন-প্রমোণ এবং অনান্ত হখ-স্থবিধার ব্যবস্থা করতে 
হয়। ] 

প্রথমে এদের সবারি গভর্নমেন্টের লেবর কমিশনার-এর অধীনে 
রাখার প্রস্তাব উঠে। কিন্ত পরে তাহাকে মালিকেব অধীনে কার্ধরত 
রাখাই ঠিক করা হয়। যেহেতু কোম্পানি হতে তাকে বেতন দেওয়া 
হয়, সেহেতু তাকে কোম্পার্নর ম্যানেজার-এর অধীনে কাজ করতে 
হয়। ডবল গভর্নমেন্ট কোনও অবস্থাতে বাঞ্ছনীয় নয়। এইকব্সপ 
বাবস্থা অবলম্বনের ইহা একটি সমথনযোগ্য কারণ । ফলে, ষে উদ্দেশে 
ইহাদের স্থট্টি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য দৃষ্টতঃ ব্যাহত হয়। এই ভদ্র- 
লাকটিকে সঙ্গত কারণে মালিকের আস্থান্ভাজন হতে হয়। এইটুকু 
মাত্র স্থবিধা যে একে গভনমেণ্টের লেবর বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে 
বরখাস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তৃতা সত্বেও এর পক্ষে শ্রমিক পক্ষের 
হয়ে ওকালতি করা সম্ভব হয় না। অবশা উনি শ্রমিক সম্পকিত 
প্রকৃত 'অবস্থ। কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে সক্ষম। কিন্তু এইটুকু কার্ধ 
স্থছু ভাবে সমাপা করার মত পধাঞ্ধ সময় তার থাকে না। কারণ, 
শ্রমিক ভর্তি, বরখাস্ত ও পেনসন, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, কর্মীদের ছুটি-ছাটা, 
চিকিৎসা! প্রভৃতির সম্পকিত করনিকের কার্ধার্দি লেবর অফিসের 
প্রধান কাধ হয়ে থাকে । 

উপরোক্ত ব্ূপ মিল্‌ ও ফ্যাকটরির লেবর অফিপার ব্যতিরেকে 
মালিকসজ্ঘ স্ঞ্ মিল এসোসিয়েশন [জুট মিলস এসোসিয়েশন ও 
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ইঞ্চিনিয়ারিং এসোপিয়েশন ] দ্বারা নিযুক্ত লেবর অফিসাস্রাও আছেন । 
এরা তাদের এসোসিয়েশন-এর অধীন ৰিভিন্ন ফ্যাকটরিতে এসে 
তৎ ততস্থানীয় লেবর অফিসারদের পরামর্শ দেন। এর ফলে এক 
ফ্যাকটরির লেবর অফিসার অন্য ফ্যাকটরির লেবর সিচুয়েশন এৰং 
তংজনিত দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন। অন্যান্য 
ফ্যাকটরি হতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা বহু বিষয়ে তাদে পথ নির্দেশক 
হয়ে থাকে । 


প্রতিটি উদ্যোগ-শিল্পে বিভিন্ন বরাদ্নৈতিক মতাবপস্বী [ কিংবা 
অরাজনৈতিক] একাধিক শ্রমিক-সংস্থা আছে । এইগুলি শ্রমিকদের নেতৃ- 
বর্গের নিজন্ব মতানধায়ী হট হয়। এইরূপ শ্রমিক-সজ্ঘগুলির কর্মকর্তারা 
নিজ নিজ শ্রমিক সংঘে বত বেশি সম্ভব শ্রমিককে সদন্য করতে সচেষ্ট 
থাকেন। এইজন্ত প্রতিদ্বন্বী [হিন্ন আদর্শবাদী ] শ্রমিক সংঘগুলের 
সাথে তাদের প্রায়ই বিরোধ বাধে । কয়েক ক্ষেতে রেশারেশি করে 
তার। শ্রমিকদের শধিক উপকার করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এরা 
একযোগেও যে তাদের উপকারে সচেই না হন তাও নয়। এই সকল 
শ্রমিক সদস্যের নিকট হতে চা্দা তুলে এরা স্বন্থ শ্রমিক সঙ্ঘগুলি 
পরিচালন করেন । সংগ্লি ফ্যাকটরির নিকটে কোনও স্থানে এদের 
অফিস থাকে । এদের প্রাতটির জন্ে পৃথক পৃথক প্রেণিডেন্ট ও সেক্রেটারি 
আছে। আপাত দৃষ্টিতে এইগুলি শ্রমিক ভোটের উপর নিভরশীল 
ডেমোক্রেটিক গ্রতিষ্ঠান। কিন্ত তা সত্বেও শ্রমিকরা তাদের অজ্তার 
কারণে বাহিরের নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 

বিবিধ শ্রমিক সংস্থা [যুনিয়ন] ব্যতীত আরও একটি শ্রমিক-সংস্থা 
সেখানে লাছে। ইহাকে ওআকার্স কমিটি বল! হয় । ইহু। সমপংখ্যক 
মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি সহযোগে হৃষ্ট। উদ্ঘোগ-শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
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ম্যানেজার ইহার সভাপতি এবং লেবর অফিসর উহার সেক্কেটাবি। 
ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তারা ইহাতে যোগ দান করেন। 
ইনডাস্ট্রিয়াল ভিন্পিউট আকট [১২৪৭] অনুযায়ী উহা হষ্ট। 
কোনও প্রতিষ্ঠানে একশত জনের উধ্র্ধে শ্রমিক নিযুক্ত হলে 
এই ওআকণর্প কমিটি গঠিত হয়। শ্রমিকরা ব্যালট-এব নির্বাচন 
ঘ্বারা ইহার সান্ত মনোনীত করে। ফ্যাকটরির প্রতিটি বিভাগ 
হুতে এদের এক-এক জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় । এই ওআকার্গ 
কমিটির অধিবেশন প্রতি মাসে একবার করে হয়ে থাকে । এই 
কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে আইনতঃ মালিক পক্ষ বাধ্য । 
এই কমিটিতে শ্রমিকদের অভিযোগাদির মীমাংসা করা হয় তৎসহ 
এখানে ব্যবস্থাপনা সম্পকে শ্রমিকদের পরামর্শ গ্রহণ করা 
হুয়। কিন্তু আইনতঃ শ্রামকদের এ পরামর্শ সকলক্ষেত্রে মানতে মালিকরা 
বাধ্য থাকেন না। 

[ উপরোক্ত শ্রমিক সঙ্ঘগুপি বাতীত প্রাদেশিক সবকারের 
লেবার বিভাগের অধীন আর৪ একদল উল্লেখযোগ্য কর্মচারী 
শ্রমিকদের উপকানার্থে নিযুক্ত আছেন | এদের কনসিলিয়েটারি 
-থরিটি বলা যেতে পারে। এরা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে 
ফ্যাকটরি এবং খনি প্রভৃতিতে ঘুরাধুরি করে মালিকদের 
নিকট হতে শ্রমিকদের জন্য একটু স্থবিধা আদায়ের চেষ্টা কবেন। 
কোনও এক শ্রমিক সঙ্গত কারণে বরখাস্ত হপেও এদের চেষ্াতে 
মালিকরা তাদের শিজেদের শ্ুপরে ভালো ভাবে কাজ করার জন্তে 
আরও একটা স্থযোগ দিতে বাধা হন। মার "শ্রমিক বিরোধ 
স্থানীর প্রতিষ্ঠানের লেবর অফিসার এবং এরূপ . ষান সমূহের 
[ এসোসিয়েশন ] লেবর অফিসাররা মিটাতেব্র্থ হলে . র! কার্য 
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ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অধিক ক্ষেত্রে মালিকরা কোনও শ্রমিকের 
বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এদের আবির্ভাব ঘটে। এর! 
এদের চেষ্টাতে বার্থ হলে খোদ গভর্নমেন্টের লেৰার কমিশনার প্রয়োজন 
মনে করলে এ বিষয়ে আরও একবার চেষ্টা করে থাকেন। এর পর 
শ্রমিকর! তাদের অভাব-অভিষোগের 'প্রতিকারার্থে অমিক-আদালতের 
 শন্রণাপন্ন হয়ে থাকেন। ] 

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যাঁয় ষে, শ্রমিক কল্যাণের জন্য বনু 
সরকারী, বেসরকারী এবং আধা-সরকারা শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান আছে । 
উপরন্ধ তাদের ন্যাষ্য অভিযোগ সমূহের প্রতিকারার্থে শ্রমিক-আদালত 
স্থাপিত হয়েছে । এই শ্রমিক-আদ্ালতের রায়ের বিরুদ্ধে তারা! যথাক্রমে 
হাইকোর্ট এবং স্কপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করতে পারেন । উপরস্থ 
সরকারী পর্যায়ে তারা বিন] বায়ে স্থবিচার পেয়ে থাকেন । আদালতে 
তাদের নিজন্ব শ্রমিক সঙ্ঘ তাদের মামলার ৰ্যয় নির্বাহ করে। 
এইখানে শ্রমিক নজ্ঘ ও শ্রমিক সংস্থাগুপি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা 
দেওয়া হপেো।। বিভিন্ন পর্ধায়ে এইরূপ বহু শ্রমিক-সংস্থা বর্তমান থাকা 
সত্বেও শ্রমিকর! তাপ্দের নিজন্ব শ্রমিক-সজ্ঘ [ যুনিয়ন ]-এর উপর অধিক 
আস্থাশীল । অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় ষে, ব্যক্িগত অভিষোগের 
স্থরাহার জন্যে তার! সরকারী ও বে-নরকারী [মালিক এসোসিয়েশনের 
লেবর অফিসার] ও আধা-সরকারী [ওআকার্স কমিটি] সংস্থাগুলির দ্বারস্থ 
হয়ে থাকেন। কিস্ক মালিকদের সাথে বিরাটান্ডার যৌথ সঙ্ঘর্ষের 
কারণ ঘটলে তারা তাদের নিজন্ব শ্রমিক-সজ্বের নির্দেশে কাজ করার 
পক্ষপাতী । আইন মত্ত এই সকল শ্রমিক-নজ্ঘগুলির [ স্কুনিয়ন ] 
মালিকের সাথে তাদের স্বার্থ সম্ভৃত দরকষাকষির অধিকার আছে। 
তাদের অভাব-অভিষোগেধ প্রতিকাণার্থে ষে কোনও ন্যাষ্যবূপ ও 
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শাস্তিপূর্ণ ধর্মঘটাদি আহ্বানেরও তীদ্দের আইন সঙ্গত অধিকার আছে। 
বল] বাহুল্য ষে,অমিকর্দের জন্ত স্থাপিত সরকারী সংস্থাগুলি একমাত্র মিট- 
মাটের চেষ্টা ও মালিকের উপর চাপ স্থ্টি ব্যতিরেকে শ্রমিক স্বাথের জন্য 
অন্য কোনও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না। 

 শ্রসিক আদালতগুলি শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের স্থগম্য স্থানে স্থাপন 
কর! উচিত। উপরন্ধ শ্রমিক-আইনসমৃহ জটিলতা বিহীন ভাবে 
শ্রমিকদের বোধগমা রূপে তৈরি করতে হবে-াতে শ্রমিকরা! 
নিজেরাই নিজের মামল] পরিচালন1 করতে পারে । অবঠ আইনজীবী 
সমেত যে কোনও সাধারণ বাক্তির এই মামলা পরিচালনে বাধা নেই । 
সাধারণ আদালত বিচার্ধ বিষয় বাহভূতি সালিশীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ 
হতে পারেন না। কিন্তু এই সব আদালতের জজেদেব প্রয়োজন বোধে 
সালিশীকার তথা ঞনসিলিয়েটার-এর ভূমিকীতে অবতীর্ণ হওয়ায় 
আইনতঃ বাধা নেই । বরং এই উচিত কর্ম তারা সাফল্যের সাথে প্রায়ই 
করে থাকেন । ] 

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে 'এই সকল যুলিয়ন বা শ্রমিক-সঙ্ঘ 
বাহিরের ব্যক্তি দ্বারা পর্চান্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বন্ধ ক্ষেত্রে 
কর্মরভ শ্রমিকদের পক্ষে নিজদের নিয়োগকর্তার্দর মহিত বাদ- 
বিসংবাদ করাতে অন্থুণ্ধা আছে । এই ক্ষেত্রে বাহির হতে নিযুক্ত কর্ম- 
কর্তার! নির্ভয়ে মাপিকদের সাথে কলহে লিপ্ধ হতে পারেন। কিন্ত তা 
সবে আমি বলবে? শ্রমিক সংস্তাগুলির কাধনির্বাহক সমিতিতে যথেই 
সংখ্যক প্ররুত শ্রমিক-প্রতিনিধি থাকা দরকার । এরূপ ক্ষেত্রে রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির ব্যবহারের সম্ভাবনা কম থাকে। 
এখানে উল্লেখ যোগা এই যে, গাজনৈতিক নেতৃবর্গ বাতিরেকে অন্ধ 
কোনও বাহিঝের বক্ি শ্রমিক-সজ্ঘগুপির মধ্যে আসত চান না। 
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অ-রাজনৈতিক সমাজসেবী নেতৃবর্গ শ্রমিক সঙ্ঘগুলিতে ষোগ দিলে 
এই সমস্তার সমাধান হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মত এব 
অতো আইনজ্ঞ ও লড়াকু মনোভাবাপন্ন হতে পারবেন কি না তাতে আমার 
নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য ষে, শ্রমিক নেতাদের শ্রমিক 
আইন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি বাহিরের 
ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন হওয়ার জন্যে মালিকরা দায়ী । কারণ, তারা 
শ্রমিকদিগকে তাদের সঙ্ঘগ্তলির কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে 
উৎসাহিত করেন না। অধিকন্ত এ বিষয়ে তারা নানাতাৰে প্রতি- 
বন্ধকতাব স্ট্টি ঝরে থাকেন। 


৫ 


১১৬ 
বাবস্থাপনা। 


ব্যবস্থাপনাকে ইংরাজিতে ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। একজন উপযুক্ত 
বাক্তিব উপর এই বাবস্থাপনার ভার দেওয়া থাকে । সেই ব্যক্তিকে 
বলা হয় নিয়ামক বা ম্যানেজার । বহুকাল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিৰার- 
ভিত্তিক ছিল। এ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি উহার নিয়ান্ক হতো। 
কারণ, এ সময় ব্যবসা-বাণিজা ছিল পারিবারিক সম্পন্তি। কোনও 
ব্যক্তি বা তাহার পরিবার [ফেমিলি ] হতে উহা! উদ্ভূত হতো । এই 
জন্য এ পরিবারের প্রধান বাক্তির উপর উহ্ভার পরিচালনার দায়িত্ব 
বর্তাতো | বংশানুক্রমে খনুকাল এই ব্যবস্থা চলে এসেছে । আজও 
বহু বডো বড়ো ব্যবসাতে পারিবারিক আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু 
অধুনাকালে কোম্পানি সমূহ প্রতিষ্ঠার্থে বু জনের শিকট হতে 
মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এরফলে বহু ব্যবসায় আজ বাক্তিগত 
সম্পত্তি নয়। [মাত্র হই একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ বা কোনও 
প্রিবাঁগ উহার ৫১ শতক বা তদূধ্ব শেয়ারের অধিকার হয়ে মালিক 
হন। ] কয়েক ক্ষেত্রে অবশ এই ভাবে কোম্পানি ফ্রোট না করে 
কয়েক ব্যক্তির পার্টনারশিপের বাবস্থা আছে। কিন্ত 'এই ধরনের 
ফ্যাকটরি প্রভৃতির সংখ্যাও ষথেষ্ট কম । 

পার্টনারশিপ, ব্যবসায়ে কয়েকজন নির্দিষ্ট সংখ্যক মূলধন- 
'নিয়োগী ব্যক্তির উপর এ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বর্তায়। এই 
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বাবসায়ীর। পার্টনারশিপ গ্রহণ করে অর্থের প্রয়োজনে নয়। প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে দেখাশুন1 করার জগ্ত উপযুক্ত লোকের অভাবে পার্টনারের 
প্রয়োজন হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে মূলধন-নিয়োগী প্রতিটি ব্যক্তি 
উপযুক্ত ব্যবস্থাপক হয় না। এদের মধ্যে ধারা নিজেরা নিজেদের 
ফ্যাকটরি ম্যানেজ করে থাকেন তারাও অন্যান্ত কাজের জন্য একজন 
সুদক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ করেছেন । পারিবারিক মালিকানার ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানে অস্থবিধা এই ষে পরিবারের প্রত্যেক শরিকের মতামতের 
জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অপেক্ষা করতে হয়। এর] নিজেদের মধ্যে পরামর্শের 
জন্য যথেষ্ট পময় নিয়েথাকে। একক ভাবে কেউ কোনও এক 
সিদ্ধান্তে আসতে 'অক্ষম থাকে । এতে [গতির যুগে] বিলগ্বের 
কারণে ষথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য এ ধরনের মালিকদিগেরও 
অ*শীদারী কোম্পানি সমূহের মৃত ব্যবসায়ে সিদ্ধাত্ত নেবার ভার জনৈক 
নিরপেক্ষ দক্ষ ম্যানেজারের উপধ অর্পণ করা ভালে । 

উপরোক্ত কারণে বডে] বড়ে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাতে বিশেষজ্ঞ- 
মন্ত ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক [নিয়ামক ] শিয়োগের প্রয়োজন হয়। 
আজ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট একটি বিশেষ বিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে 
পৌছিয়েছে। মালিকগণ এবং ডিরেকটরগণ তীদের প্রতিষ্টান সমূহে 
অভিজ্ঞ ম্যানেজার নিয়োগ করে থাকেন। এদের অভিজ্ঞতা এবং 
সততা ও দক্ষতার উপর উদ্যোগ-শিলপের উন্নতি নির্ভর করে। এদের 
সকলের টেকিনিসিয়ান না হলেও চপে। কিন্ত এ টেকনিসিয়ানদের 
চালাবার ক্ষমতা তাদের থাকা চাই। এক কথাতে এদ্দের__সামথিউ. 
অর এভরিথিউ, এবং এভরিথিউড অর সামথিঙ জানা চাই। 
ভিঝেকটর ও মালিকগণ তাদের অযোগ্য সম্তান-সম্ভতি ও পোস্তবর্গকে 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদে বহাল করলে এদের ব্যৰস্থাপনাতে 
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অন্থবিধা ঘটে। এইজন্য এদের নিজেদের ফ্যাকটরিতে নিজেদের 
আত্মীয়দের নিয়োগ না করাই ভালে । 

বড়ো বড়ো ফ্যাকটরিতে ম্যানেজারদের “বতন ও স্থযেগি-ন্থবিধা 
পূর্ব কালের লাট-বেলাটের মত। উদ্যান সমেত বুহৎ বাঙলো বাড়ি 
বাসের জন্য বিন ভাড়ায় এরা পেয়ে থাকেন। এদের ব্যবহারের জন্য 
কোম্পানির খরগাতে কোম্পানির যানবাহন সর্বদা মজ্কুত থাকে । 
কোম্পানির লোকলম্কর এদের পাচক, চাকর, বেয়ারা ও মালী 
প্রভৃতির কাজ করে। এদের উচ্চ হারের ধেতন 
[ন্যানতম মাসিক চারি হাজার টাকা] সত্যই লোভনীয়। 
বহুক্ষেত্রে এদের ইনকাম-ট্যাক্সও কোম্পানি দ্িয়েছেন। এই সব 
কারণে জাতি এদের নিকট যথেষ্ট আশা করে। কিন্তু ব্যবস্থাপনাচ্ছে 
তারা ষঘতই অভিজ্ঞ হউন না কেন, তাদেরও প্রয়োজন মত 
ব্যবস্থাপনাতে টেকনিসিয়ান ও মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ গ্রহণ করবা 
উচিত। কারণ, আপাত দৃষ্টিতে তারা যা ভালো মনে করেন, 
আখেরে দেখ। গিয়েছে ষে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ভালো হয়নি । নিম্নের 
ষ্টাস্ত হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা! যাবে। 

“কোনও এক ম্যানেজার তীর ফ্যাকটরির অর্ধেক শ্রমিক ছাটাই 
কে দ্রিলেন। এতে দেখা যায় ঘে কোম্পানির বু অর্থের 
সাশ্রয় হয়েছে । এর পর বাকি লোকদের বলা হয় ষে উত্তম 
কাজ না দেখালে তাদেরও চাকুরি যাবে । এই ব্যবস্থাতে দেখা 
যায় ষে দ্রব্যোৎ্পাদন যথেষ্ট সংখ্যক বেড়ে গিয়েছে । এর ফলে 
ম্যানেজাব্র বাবু যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন । তার এই 
ব্যবস্থার ফলাফল দেখে মালিকরা সন্তষ্ট হয়ে তার বেতন বুদ্ধি 
করেন। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখা যায় যে ক্রমশ: দ্রব্যের 
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উৎপাদন কমে আসছে | উপরস্ত উৎপাদিত বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা 
যথেষ্ট বেড়ে যায়। এর ফলে ফ্যাকটবির লোকসানের 
মাত্রা অত্যধিক. রূপে বেড়ে উহা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম 
হয়।” | 

ম্যানেজারের উপরোক্ত বাবস্থা বিজ্ঞানোচিত ছিল না। কিন্তু 
ত সত্বেও প্রথম দিকে ফ্যাকটরিতে উত্পাদন বাড়ে। তখ্সহ 
সেখানে দ্রব্যাদির প্রোভাকশন্‌ কস্টও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল । কিন্তু সমীক্ষা 
দ্বারা দেখা যায় ষে, উহার অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ সেখানে 
মাত্র অদক্ষ ও অলস কর্মীদের ছ'ণটাই করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এদের 
এইখানে কর্মে নিয়োগ করাই উচিত হয় নি। অর্ধেক লোকের 
চাকুবি লোপ বাকি অর্ধেক লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। 
ফলে, তারা প্রাণপণে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। উপরস্থ 
বাড়তি ভাতার প্রস্তাবও তাদেবকে প্রলুব্ধ করে । এইভাবে সাধ্যা- 
তীত বিশ্রামবিহীন পরিশ্রম পরিশেষে তাদের দেহে কর্মর্লান্তি তথা 
ফেটিগের স্যপ্টি করে। ফলে, উৎপাদনের এই সাময়িক বরধধিত হার ধীবে 
ধীরে কমে আসে। পরে কয়েকজন নৃতন দক্ষ শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ 
করে এই ফ্যাকটরিকে পুনরায় চালু করা গিয়েছিল । 

ফ্যাকটরির ব্যবস্থাপন1 প্রধানতঃ সংগঠন মূলক [ অরগানাইজভ.] 
হয়ে থাকে । বাবস্থাপনার দ্বারা ফ্যাকটরিতে কবণীয় মূল করনিক 
প্রভৃতি কার্ধাদি সুুভাবে সমাধা করা বাতিজ্জেকে উহার বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে সামগ্তম্ত সাধন বাবস্থাপনার অন্যতম কাধ। কিন্তু 
উহার সাথে সাথে শ্রমিক-বিক্ষোভ নিবারণও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য 
রূপে বিবেচিত হয়। ফ্যাকটবির প্রাণ স্বরূপ কর্মরত শ্রমিকদের আয়ত্তের 
[লেবার কণ্ট্োল ] মধ্যে না রাখতে পারলে ফ্যাকটরির কার্য চালানে! 
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অসম্ভব। বন্ত ও ব্যক্তি সম্পকি৩ দ্বিবিধ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপকদের 
করতে হয়। 


ব্যবস্থাপনা 


বস্ত ব্যক্তি 


বর্তমান নিবন্ধের প্রথম্াংশে আমি উহার ব্যক্তি সম্পকিত বিষয় 
আলোচনা করবো । উহার দ্বিতীয়াংশে আমি বস্তু সম্পকিত বিষয় 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো । এই উভয় সম্পফিত বিষয়ের বিপি-ব্যবস্থা 
করার জন্যে ফ্যাকটরিতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়েথাকে। এই 
দ্বিবিধ বিষষের পরিচালনের জন্যে সেখানে সুদক্ষ ম্যানেজার তথা 
ব্যবস্থাপকের গয়োজন হয়। 

(ক) বাক্তি : প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান উহার ম্যানেজার বা মালিক 
দ্বারা পরিচালিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে এদের উপদেশ দেবার জন্য 
[ একাধিক ] উপদেষ্টা থাকে । এরা আশা করেন যে এদের ব্যবস্থা- 
পন1 মত শ্রমিকগণ কাক্গ করে ধাবে। স্বল্প কালে ও স্বলভে অধিক 
উৎকৃষ্ট দ্রবাসামগ্রী উত্পাদন এদের ব্যবস্থাপনার বল উদ্দেশ্া থাকে । 
কিন্থু যুদ্ধকালীন জাতীয় বিপাক না হলে ফ্যাকটবিতে 
সানগ্রীর উত্পাদন বুদ্ধির জন্য শ্রমিকরা ব্যস্ত হয়না । বরং এখানে 
তারা নিজেদের সুখ-স্থবিধা ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অধিক সচেতন 
থাকে । এদের পরিবার প্রতিপাপন এবং স্বচ্ছন্দ জীবন নির্বাহ করার 
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চিন্তা এদের মনে সব্ধাগ্রে আমে । এইখানে মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ 
বিভিন্নমূখী হয়ে সংঘাতের স্যটটি করে। 

রাষ্ট্রায়ত্ত বা ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠান_ _ঘে 
কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় কিংবা উদ্যোগ-শিল্লের মালিক 
হোক তাদের নিজেদের সেই সকল ফ্যাকটরি পরিচালনার ভার নিজেদের 
স্বন্ধে তূলে নিতে হবে ; কিং! উহার জন্য তাদের কোনও এক অভিজ্ঞ ও 
স্দ্রক্ষ ম্যানেজারকে নিযুক্ত করতে হবে । উহা! কোনও ক্রমেই শ্রমিকদের 
বা শ্রমিক-সজ্বের হস্তগত হওয়। সম্ভব নয়। শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের 
স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপন। প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু কোনও ক্রমেই 
তারা ম্যানেজমেণ্টের ভার নিজেরা নিতে পাবেনা। এর কারণ 
ব্যবস্থাপনা করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অর্থ তাদের থাকে না। 
প্রায়ই শুন! যায় যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনাতে অংশ গ্রহণ 
করতে দেওয়া উচিত। কিন্ত বহু খ্যাতনাম! ট্রেড. ইউনিয়ন নেতা 
নিজেরাই উহার বিরোধী । তাদের মতে 'ম্যানেজমেণ্টে অংশ গ্রহণ 
করলে শ্রমিক স্বার্থ দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। 
তার। মাপিক পদবাচ্য হলে কার্ধকালে তাদের দোছুল্যমান চিত্ত কিং- 
কতরব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সেখানে মালিক পক্ষীয় ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ 
সংখ্যাগুরু এবং শ্রমিক পক্ষীয় প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু । এই অবস্থাতে 
তারা সেখানে শ্রমিকদের কোনও উপকার সাধনে অপারক। 
অধুনাকালে [ কুটার-শিল্প ব্যতিরেকে ] উদ্যোগ-শিল্পসমূছ কম ক্ষেত্রেই 
বাক্তিগত মালিকানাতে পরিচালিত হয় । এই সব কোম্পানিতে [শ্রমিক 
অপেক্ষ। বহু গুণে দরিদ্র] করনিক,টাইপিস্ট, দোকানদার, বেয়ার! প্রভৃতি 
অনংখ্য শেয়ার-হোল্ডার [ অংশীদার ]থাকে। এরা নিজেরা এই সব 
ব্যবস্থাপনাতে সক্রিয় অংশ নিতে অক্ষম । এর ফলে উহাদ্দের পরিচালক 
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বূপে নিরপেক্ষ [টেকনিক্যাল] ম্যানেজারদের প্রয়োজন হয়। 
পূর্কালের মূলধন-নিয়োগী ক্যাপিটেলিস্ট সংজ্ঞার মানুষের 
সংখ্যা আজিকার যুগে স্বল্প হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক কারণে মালিক 
ও শ্রমিকের যৌথ ব্যবস্থাপনার বু ক্লোগান পথে-ঘাটে শুনা 
যাঁয় বটে, কিন্তু এ সকল গ্লোগানের [ধ্বনি ] মধো কোনও অন্তঃ- 
সার আছে বলে মনে হয় না। এখানে কাচা মাল ও প্রয়োজনীয় 
অর্থাদ্ি সংগ্রহ,উচিত মূল্যে দ্রবা ক্রয় ও উহার বিক্রয়-ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় 
ষম্ত্াদি সরবরাহ ও উহার মেরামতি কার্ধ এবং সর্বোপরি লাভ লোক- 
সানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আছে। এখানে ফ্যাকটবিতে বরমান কালীন 
উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 
অথ মজুত রাখতে হয়। শ্রমিকরা অধিক উত্পাদন করার জন্যে 
অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু সেই অনুপাতে অধিক 
দ্রব্য বিক্রয় করতে না পারলে এ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। 
এমতাবস্থাতে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শ্রমিকের ভাত-ভিত্তি নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা । [সমাজতান্ত্রিক দেশেও শ্রমিকর] শ্রমিক নিযুক্ত করে না। 
এই দুরূহদাস্সিত্ব তৎ তৎ দেশীয় সরকার বহন করে থাকেন |] এই কারণে 
অমিক-সংস্থার দার্িত্বশীল নেতার] এই প্রকার ছুরহ দায়ত্ব গ্রহণ ও 
বহন বাতুলতা! বলে মনে করেন। তাদেরও স্থচিন্তিত অভিমত এই যে, এক 
শ্রেণীর টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন ব্ক্তিদের হস্তে উদ্যোগ-শিল্পের ব্যবস্থা- 
পনার ভার থাক! উচিত। অন্যথায় মালিক ও শ্রমিক উভয়কে সমভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এই সকল কারণে ফ্যাকটবিতে সুদক্ষ ম্যানেজার 
নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র ছারা স্বীরূত। 

ফ্যাকটরির ম্যানেজারগণ অবশ্য মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে বাধ্য। 
“অন্যদিকে শ্রমিকদের সীমিত স্বার্থরক্ষার জন্যে ট্রেড, ইউনিয়ন আছে। 
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শ্রমিকরা জানে যে লাভ করার জন্যে মালিকরা মূলধন নিয়োগ 
করে। তাদের পরিশ্রমের ম্বীকূতি স্বরূপ তারা এ 
লভাংশ হতে নিজেদের জন্ত একটি অংশ চায়। উপরন্ত তারা 
মালিকদের কাছে সদ্ববহার ও বহু প্রকার স্ৃখ-স্থবিধা আশা করে। 
মানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনাতে শ্রমিকদের অস্থবিধা হলে উহা তারা 
বাতিল বা পরিবর্তন করাতে সচেষ্ট হয়। বহু ক্ষেত্রে তুল বুঝাবুঝির 
কারণে এইরূপ বিবোধ বাধে । এজন্য নৃতন বাবস্থাপনা করার পূর্বে 
উহার অন্তনিহিত [সৎ] উদ্দেশ্য শ্রমিকদের বুঝানো উচিত। কিন্তু 
বহু ক্ষেত্রে বু ম্যানেজার ইহা নিম্প্রয়োজন মনে করে থাকেন। শ্রমিক- 
দের প্রতি তানের দষ্িভঙ্গিই এই জন্য দায়ীথাকে। সাধারণতঃ 
মযানেজারগণ শ্রমিকদের প্রতি বাবহারে নিম্নোক্তব্ূপ তিন প্রকার দৃষ্টি- 
ভঙ্গী দ্বার] পরিচালিত হন। 

(১) কোনও কোনও ম্যানেজার শ্রমিকর্দিগকে তাদের বেতনভোগী 
ভৃত্য বলে মনে করে থাকেন। এদের কেহ শ্রমিকদের ইচ্ছামত নিয়োগ 
ও ইচ্ছামত বরখাস্ত করার পক্ষপাতী । তারা মনে করেন যে তাদের 
অভাব-অভিষোগ শুনা বা না শুনা তাদের ইচ্ছ]। শ্রমিকদের অবস্থার 
উন্নতি সাধনের কোনও দায়-দায়িত্ব তাদের নেই। কিন্তু তারা তুলে 
যাণ, তারা মানবতার উপর সংস্থাপিত কল্যাণ-বাস্ট্রের নাগরিক । দেশের 
প্রধান স্তম্ত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনে সরকারকে সাহায্য করা 
তাদের এক পবিত্র কতব্য কর্ম। 

(২) কোনও কোনও ম্যানেজার এই সকল শ্রমিকদের সাথে 
নাবালক বালকদের মত ব্যবহার করার পক্ষপাতী । পিতামাতা 
নাবালক পুত কন্তাকে অন্কম্পা করেন । তেমনি এব শ্রমিকদের 
নির্বোধ বুঝে তাদের নাথে অভিভাবক স্থলভ ব্যবহার করেন। এদের 
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ধারণ! ষে শ্রমিকরা নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে অক্ষম । অতএব তাহাদের 
মতানুসারে তার্দের চলা উচিত। 

(৩) কোনও কোনও ম্যানেজার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শ্রমিকদের 
সাথে কথোপকথনের পক্ষপাতী । বর্তমান যুগের অমোঘ নির্দেশ তারা 
পুরাপুরি মেনে চলতে চান। এর! জানেন যে, মালিক ও শ্রমিকদের 
স্বার্থ বিভিন্ন হতে বাধ্য। এঁরা উভয়ে একত্রে খাছ্য তথ রুটির আয়তন 
বুদ্ধি করতে আগ্রহী । কিন্ত উহার ঝ্টন ব্যবস্থাতে তাদের যা কিছু 
মতভেদ । এইখানে লেনদেনের হিসাবে একটি মধ্যপন্থা উভয়েই গ্রহণ 
করতে বাধ্য । 

উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে শেষ মতটি ম্যানেজারদের মনে- 
প্রাণে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় অধথা শ্রমিক বিক্ষোভের 
স্যষ্টি হতে পারে। উদ্যোগ-শিল্লে মালিক পক্ষে মালিক-সংস্বা এবং শ্রমিক 
পক্ষে শ্রমিক-সংস্কা [যুনিয়ন ] পরস্পরের স্বার্থ দেখে । এই জন্য 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ম্যানেজারদের চালিত হওয়া উচিত। 
ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিক-সংস্থা স্থবিবেচক ও প্রগতিশীল হলে 
মধ্যপন্থা গ্রহণ [ উভয়ের গ্রহণীয় ] সম্ভব হয় | বহুক্ষেত্রে শ্রমিক- 
নেতারা শ্রমিকদের অভিযোগ অন্যায় বুঝেও মালিকদের সহিত 
কলহের স্ত্রপাত করেন--এইরূপ বহু বিষয় উদ্যোগ-শিল্পের 
ম্যানেজারের মুখে শুনেছি । কিন্তু তাদের এ সকল শ্রমিক- 
নেতার মুখের ভাষা বদলে তাদের অন্তরের ভাষা বুঝবার চেষ্টা 
করা উচিত। অভিজ্ঞ ম্যানেজারগণ ভালো বূপেই জানেন যে 
জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য নি্প্রয়োজনে তারা এ ভাবে কথাবাতার 
সুচনা করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। অন্যথায় বিরোধী পক্ষীয় 
শ্রমিক সংস্থাগুলি নানা অঙ্ঞুহাতে তাদের চরম অস্থবিধাতে 
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ফেলে তাদের নেতৃত্ব কেড়ে নিতে পারে। একমাত্র শ্রমিকদের 
শিক্ষার প্রলারের পর এই অমহনীয় অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া 
সম্ভব। এই অবস্থার প্রতিকারার্থে ম্যানেজারদের প্রবীণ শ্রমিক- 
বের শ্রমিক-নজ্ঘের কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করা৷ উচিত। কিন্ত 
অধিক ক্ষেত্রে এই সব বিষয়ে তার! তীর নিরু২্সাহ করে থাকেন। 
এর ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদহীন বহিরাগত রাঙগনৈতিক নেতাদের 
আগমন সহজ হয় | 

কেহ কেহ অবণ 'এও বলে থাকেন ঘে ভিতরের লোকেদের 
[ কয়িগণ ] পক্ষে বাহিরের লোকের ম* নিভীকতার সাথে শ্রমিকদের 
স্বার্থ রক্ষ। করা সগ্তব নয়। উহা সম্ভব হলে আভান্তরিক শাসন- 
বাবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এতে 
পরবতী কালে [বিসংবাদ মির্টে যাওয়ার পর] এ কফ্যাকটরিতে 
পূর্বের মত কাজ-কর্ণ করা তাদের পক্ষে অস্থবিধাজনক হয়। 
অধুন] শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের বাপারে বহু শ্রমিক-আইন 
জড়িত মাছে। এ জটিল মাইন বুঝে শ্রমেকদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে 
সমস্যা সমাধান করা ছুকর। এর ফলে মাইন-অভিজ্ঞ দরদী শ্রমিক- 
নেতাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে । 

শ্রমিকদের প্রভিভূ শ্রমিক-নেতাদের অগ্রাহয না করে তাদের সাথে 
ম্যানেজমেন্টের প্রতিভূদদের মধো মধ্যে একক্রে বৈঠকে বনে বিবিধ 
সমস্যা সম্বন্ধে খোলা-খুলি ভাবে আলাপ-আলোচনা করা 
উচিত। কিন্তু তার জন্যে পূর্ব হতে একটি ঘরোয়া বৈঠকে উভয় 
পক্ষের গ্রাহ্য কয়েকটি সহজ পন্থা! তৈরি করে নিলে স্থবিধা হয়। এতে 
বিতর্কের গ।& স্বক্লায়তন হওয়ায় মৃহ্মুহছ বিরোধের সম্ভাবন। থাকে 
না। শ্রমিকর্দিগকে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয় 
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বুঝানো! শ্রমিক-সংস্থার দায়িত্ব। এই জন্টে প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের 
প্রতিভূ এইরূপ এক শক্তিশালী যুনিয়নের প্রয়োজন আছে। কোনও 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান লোকসানেতে বন্ধ হয় তা কোনও শ্রমিক নেতা 
কামনা করেন না। এতে তাদ্দের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে 
উঠবে। এই জন্য এদের বিশ্বাস করে এদের সহযোগিতা কামনা 
করা উচিত । 

. শ্রমিক ফুনিয়নগুলি প্রায়ই অদল-ব্দল হয়ে থাকে। পুরান] 
যুনিয়নের পরিবর্তে নৃতন মুনিয়নের স্ষ্টি হয় এবং প্রায়ই উভয় 
যুনিয়নের কর্মধারার মিল থাকে না। নৃতন ফুনিয়নের সাথে এই- 
রূপ যুক্ত বৈঠক প্রয়োজন ব্যতিরেকে বারে বারে বসালে আজেপ্া 
তৈরির কালে অকারণে নৃতন নৃতন সমস্তার কৃষ্টি হয়। তবে পুরানো 
শ্রমিক-সংস্থার সাথে এরূপ বৈঠকে বারে বারে মিলিত হলে 
ক্ষতি হয় না। প্রতিদিন ব্যক্তিগত অভিযোগ অনুধাবন 
করার মত সময় ও ধের ম্যান্জোরদের থাকে না। এই সকল 
কার্ধ লেবার অফিসার বা ওয়েলফেয়ার অফিসার বা পারসোন্তাল 
অফিসাররা করে থাকেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সকল অভিযোগ 
এ সকল ঠ€্বঠকে প্রেরণ করা উচিত নয়। এইগুলির সতানত্য 
সম্বন্ধে লেবার অফিস দ্বার! প্রথমে তাস্ত হওয়া উচিত। 

শিল্পে শান্তি রক্ষা করতে হলে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভি- 
যোগ এড়ানো উচিত নয়। একই অভিযোগ বহু কণ্ঠে ধ্বনিত 
হলে উহার কুফল স্থদূরপ্রসারী হয়ে উঠে। এই সকল বিবাদ ঘটনা- 
স্থলে ধের্ধের সাথে মীমাংনা করা উচিত। এতে ফ্যাকটরির 
বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুগ্র থাকে । এতে বাহিরের লোকের 
হস্তক্ষেপের স্থযোগ থাকে না। কিন্তু এই সুবিচার সত্বর বিতরণ 
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করতে হবে। তা নাহলে উহা! অধথা বহু প্রকার গুজবের স্্টি 
করে। বহু শ্রমিক তাদের পর পর ভধ্বতন অফিসারদের নামধাম 
ও দণ্তরের খবর রাখে না। এবিষয়ে তাদের শিক্ষিত করলে 
এরা তাদের নিকট পর পর আপিল করতে পারে। এতদ্বারা 
তাদের মনের ক্ষোত হাক্কা হয় ও তাদের ঘখন-তখন মুনিয়নের 
মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এই সকল অভিষোগ মীমাংসা কালে 
কানগনের দোহাই পাড়া হয়ে থাকে । কিন্তু এই স্থলে কান্থনের উল্লেখ না 
করে সহানুভূতির সহিত শ্রমিকদের প্রতিটি অভিযোগ বিবেচনা করা 
উচিত। এখানে আইনের ওআডিং [ ভাষা ] নিয়ে মাতামাতি না করে 
উহার স্পিরিট [ উদ্দেশ্য ] গ্রহণ করতে হবে। 

বড় বড বাদ-বিসংবাদ ও দাবি-দাওয়ার মীমাংসা] কল্পে মালিক- 
পক্ষীয় ব্যক্তিদের শ্রমিক-সজ্ঘের নেতৃবুন্দের সাথে একত্রে বৈঠকে 
বসতে হয়। এখানে শ্রমিক-নেতারা শ্রমক পক্ষের মতামত 
জানাতে লক্ষম। কিন্ত মালিক পক্ষের [প্রেরিত] প্রতিভূকে বহু বিষয়ে বারে 
বারে মালিকের অনুমতি নিতে হয় । কিন্ত নিরস্কুশ ক্ষমতা বিশিষ্ট কোনও 
বাক্তিকে প্রতিভূ না করলে সে অপর পক্ষের শ্রদ্ধা হাবায়। এই- 
জন্য মালিক পক্ষ কতদুর ক্ষতি সহ্য করবে তা তাদের প্রতিভূদের 
পূর্বাহে জেনে রাখা দরঞ্চার! এইরূপ বৈঠকে উভয় পক্ষ পারস্প- 
রিক স্ববিধা আদায়ে [ কলেকটিভ বারগেইন ] সচেষ্ট থাকে। 
এখানে মালিক পক্ষ কম ব্যয়ে অধিক দ্রব্যোৎ্পাদন করতে চায়। কিন্ত 
শ্রমিক পক্ষ তদনুষায়ী তাদের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি দ।ৰ করে। মালিক- 
পক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কঠোর নিয়মতাস্ত্রিকতা স্থাপনে ব্যগ্র থাকেন। 
শ্রমিক পক্ষ তাদের চাকুরির উন্নতি ও উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন । 
মালিক পক্ষ তাদের চাকুরিতে পদোন্নতির জন্য দক্ষতাকে প্রাধান্য 
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দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রমিক পক্ষ উহার জন্য সিনিয়বিটির উপর 
নির্ভর করতে চান। এই সকল পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে 
সামঞ্জস্য আনয়ন একটি স্থকঠিন কাজ। এইখানে মালিক পক্ষের 
বুধা উচিত যে শ্রমিক পক্ষের একত্রিত হয়ে স্থবিধা আদায়ের অধিকার 
আছে। শ্রমিক পদ্গের বুঝা উচিত ষে হৃঠাম ব্যবস্থাপন1 দ্বারা 
প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা মালিক পক্ষের পৰি কর্তব্য । 

এই প্রকার বৈঠকে তিক্ততা বা উত্তেজনা উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি- 
দের সাবধানে এড়াতে হবে। এজন্য আলোচনা কালে এদের সংযত 
ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মীমাংসার আশা নির্মল হওয়ার 
পরও তাদের বহুক্ষণ কথাবার্তা চালানো উচিত। এতে শেষবেশ ক্লান্ত 
হয়ে উভয় পক্ষ একটা সুমীমাংাতে আমে । কোনও বিতর্কমূলক 
ব্ষিয়ে বলহ হলে তখনকার মত উহ৷ মূলতুবি রেখে একটি বিতর্কবিহীন 
»। কম সমস্যা হঙ্কুল বিষয়ের মীমাংসা আগে করা উচিত। 
এই ভাবে বন বিয় [ অধিকাংশ ] সহজে মীমাংসা 
হওয়ার পর এ মৃলতুবি রাখা বিষয়টিরও শেষ পর্বস্ত স্থমীমাংসা 
হয়। পূর্বাহে বৈঠকে আলোচ্য বিষয় [ আযজেও্ডা ] নির্ধারিত করা 
থাকলে উহার বহিভূ্ত বিষয় অবলম্বন করে অকারণে কোনও কলহের 
স্থট্ি হয় ন]। 

এইরূপ যুক্ত বৈঠকে বিচার্ধ বিষয়গুলির মীমাংস! স্বল্পমেয়াদী 
না করে দীর্ঘমেয়াদী করা হলে এ স্বপ্ন সমযের অবসানে শ্রমিকে- 
মালিকে পুনরায় কলহের হ্ট্টি হয়নি। মালিক পক্ষ শ্রমিক নেতা- 
দের নিকট প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের একট] হিসাব দাখিল করলে 
এ প্রতিষ্ঠানের আর্ধিক অবস্থা শ্রমিকরা বিবেচনা করে থাকে। 
প্রতিষ্ঠানের আধিক ঘাটতি দেখলে শ্রমিকরা তাদের বেতন 
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বৃদ্ধি দাবি প্রত্যাহার করে থাকে । কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যা 
পেশ না করলে ভূল বুঝাবুঝির মাত্রা বেড়ে গিয়ে থাকে । এই- 
রূপ বৈঠকের আগে উভয় পক্ষের একটি স্থিতাবস্থা [ 5£5%8৪- 
৮০] রক্ষা করার একটি চুক্তি করা উচিত। ফ্যাকটরি 
সমূহের বর্তমান আয় বাদে যা ব্যয় হয়, তদপেক্ষা ভবিষ্যতে 
উহার আয় বাদে ব্যয় কমে বা বেড়ে যেতে পারে। 
ভবিষ্যতে ফ্যাকটরির নীট আয়ের বাড়া বা কম! সম্বন্ধে মালিকদের 
একটি সঠিক ধারণ] থাকা উচিত।- শ্রমিকদের দাবি-দাওয়! মিটাবার 
কালে এ বিষয় মালিকরা বিবেচনা করতে বাধ্য । ইহার অন্যথ] হলে 
এঁ সম্াতীত ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি একদিন উঠিয়ে 
দিতে হতে পারে। বহু মালিক সাময়িকভাবে বহু জটিল বিষয় 
তাড়াতাড়ি মেটাতে পারলে খুশি হন । একবার কারুর দাবি স্বীকার 
করে নিলে পরে প্রত্যাহার করাঁতে বিপদ ঘটতে পারে । তাদের স্মরণ 
রাখতে হবে যে মহরম বা ঈদের ছুটি উপলক্ষে তারা যে যে বিষয় স্বীকার 
করলেন তা পরবর্তীকালে পূজার সময়েও নথিভূক্ত পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুষায়ী 
তাদের স্বীকার করানোর জন্য চাপ আসবে। একটি বিষয়ের সাথে 
অপরটির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ থাকাতে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সব কয়টি বিষয় 
একত্রে তাঁদের বিবেচনা করা উচিত হবে। অন্যথায় সামান্য একটি 
স্ব-রোপিত অঙ্কুর হতে ভবিষ্যতে বিরাট এক আপদ বৃক্ষের স্থটটি হতে 
পারে। 

শ্রমিক-সঙ্ঘ [মুনিয়ন ] ব্যতীত ওআরার্ঁপ কমিটি নামে একটি 
সংস্থা ১৯৪৭ সনের ইনডাসট্িয়াল আযাক্ট অনুযায়ী প্রতিটি ফ্যাকটরিতে 
স্থাপিত হয়েছে । ফ্যাঁকটবি ম্যানেজার এবং লেবর অফিসার যথাক্রমে 
উহার প্রোপডেণ্ট, ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ফ্যাকটরির বিভিন্ন বিভাগ 
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হতে নির্বাচিত [ কর্মরত ] শ্রমিক-প্রতিনিধি সহ ফ্যাকটরি-বিভাগীয় 
কর্মকর্তারা উহার সদস্ত। এই কমিটিতে যোগ দিতে মাঁলক-পক্ষ 
আইনতঃ বাধ্য আছেন। এই কমিটিতে শ্রমিকদের অভিষোগাদির 
মীমাংসা করা হয় এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিকদের শতামতও 
গ্রহণ করা হয়। ফ্যাকটবিতে প্রতিমাসে একটিবার এই কমিটির 
অধিবেশন হয়। 

শমিকদের নিজেদের স্থগঠিত যুনিয়ন থাক সত্বেও এই ওআকার্স 


কমিটির উপকারিতা অনামান্ত। এখানে মালিক পক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে 
শ্রমিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন এবং উহ1 কোনও রাজনৈতিক 
নেতাদের বাঙ্গনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেসকল 
উদ্যোগ-শিল্পে একাধিক শ্রমিক যুনিয়ন আছে সেইখানে এইরূপ একটি 
সংস্থার প্রয়োজন সর্বাধিক । পরম্পর বিরোধী শ্রমিক-যুনিয়ন সমূহের 
কলহ জর্জরিত মূলতুবি বিষয়ের শেষ মীমাংসা! এই ওআর্কার্স কমিটির 
দ্বারা সমাধা হতে পারে। এই ওআর্কার্ঁপ কমিটিতে ফ্যাকটবির 
ম্যানেজার সমেত প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের উপস্থিত 
থাক! উচিত। এই ওআর্কার্স কমিটিতে ফ্যাকটর্রির প্রতিটি 
শ্রমিক যুনিয়নের [পার্টির] লোক থাকে । এদের কথাবার্তা হতে 
এদের পরম্পর বিরোধী ফুনিয়নগুপির মতিগতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বু 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রমিক মুনিয়নের এক্তিয়ার তুক্ত কোনও বিষয় 
এই ওআর্কার্স কমিটিতে উত্থাপন করা কখনও উচিত হবে না। বহু 
ম্যানেজার এই ওআর্কার্স কমিটিতে যোগদান সময়ের অপবাবহ্ার বলে মনে 
করেন। এদের কেহ কেহ সেখানে অযথা শ্রমিকদের মতবাদ খণ্ডন করে 
থাকেন । উহা না করে পূর্ব ওআক্কার্ম বৈঠকে শ্রমিকদের উত্থাপিত বিষয়- 
গুলি সন্থদ্ধেকি ব্যবস্থা কর! হয়েছে তা পস্বর্তী ওআক্কার্স কমিটির বৈঠকে 
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শ্রমিকদিগকে তাদের জানানো! উচিত। এতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক 
মধুরতর হয়ে উঠে। 

[ ওআর্কার্স কমিটিতে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তার] উপস্থিত না 
থাকলে তাদের বিভাগ সম্বন্ধেকি কি বিষয় আলোচন1 হয়েছে তা 
তাদের গোচরে আনা লেবার অফিসার ব। পারসোন্যাল অফিসাব-এর 
অবশ্তা কর্তব্য । অন্যথায় এ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাদের 
এক্ডতিয়ার ভূক্ত বিষয় তাদের পিছনে আলোচিত হয়েছে বুঝে ক্ষুপ্ন হতে 
পাবেন। তাঁদের অধীন বিভাগ সম্বদ্ধে শ্রমিকদের মতামত তীর্দের 
সর্বাগ্রে জানা দরকার । ] 

আর্কার্ঁ কমিটিতে ষোগদানের পূর্বে মিলের ম্যানেজার ও উহার 
বিভাগীয় কর্মকর্তাদদের একটি পৃথক [ঘরোয়া] বৈঠকে মিলিত 
হওয়া উচিত। এইখানে তাদের নীতি [পলিশি] পূর্বাহে নির্দিষ্ট 
করে ওআক্কার্স কমিটিতে যোগদান করা শ্রেয় হবে। উপরন্ত এই পৃথক 
বৈঠকে তারা নিজেদের ব্যবস্থাপন] সম্পকিত বহু ভুল-ভ্রান্তি আলোচনা 
দ্বার] শুধরে নিতে পারেন৷ এইখানে শ্রমিকদের সম্পর্কে তাদের পরবতী 
কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নেওয়া যায়। 

ওআর্কার্স কমিটির কার্যবিবরণী [ওদের ভাষাতে] মুদ্রিত, টাইপড. বা 
লিথে৷ করে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। এতদ্বারা এই 
কমিটিটির মর্যাদা রক্ষা করা যায়। অন্যথায় শ্রমিকরা মনে করতে 
পারে যে তাদের নেতাদের মালিক পক্ষ তাদের তান্দোর তৈরি করেছে । 
কোনও শ্রমিক মুনিয়নের সান্ত না-হওয়৷ শ্রমিকরা এই কমিটিকে 
তাদের নিজেদের সংস্থা মনে করে থাকে । 

কর্মশালা সমূহের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত পারসোন্যাল 
ম্যানেজমেন্ট একটি পথক ব্যবস্থাপনা। এই মানবীয় 
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ব্যবস্থাপনার তার সাধারণতঃ লেবার অফিলার, পারপোন্যাল অফিনার 
বা ওয়েলফেয়ার অফিলার নামক জনৈক কর্মচারীর উপর ন্তস্ত 
থাকে। সম্প্রতি কালে রাষ্্ী্ সরকার শিল্পপতিদিগকে তাদের 
প্রতিটি ফ্যাকটরি'তে উপযুক্ত ব্যক্তিদের এরূপ পদে নিয়োগ আইন ছ্বাবা 
বাধাতামূলক -করেছেন। এর! মালিকদের বেতনভূক্‌ হলেও এরা 
মালিক ও শ্রমিকদের মধো সংযোগকারী কমী রূপে কাজ করেন। 
শ্রমিকর৷ এদের কাছ হতে বহু বিষয়ে সহায়তা লাভের আশা করে 
থাকে । বহু ক্ষেত্রে এদের শ্রমিকদের পক্ষেও কথা বলবার প্রয়োজন 
হয়। ইনিফ্যাকটারর খোদ বড়ে। ম্যানেজার বাতীত অন্ত কোনও 
বাক্তির অধীন নন। ম্যানেজারকে যন্ত্রাদি ও কাঁচা মাল সম্পর্কে পরামর্শ 
দেবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আছেন। যেমানষ এই যন্ত্র চালাবে ও: 
দ্রবাি উত্পাদন করবে তাকে বুঝবার ভার এই লেবর অফিপারদের 
উপর ন্থন্ত। এই লেবার অফিপার বা পারসোন্যাল অফিসারগণ 
[শ্রমিক] মানুষ সম্পকিত বাঁতিনীতি সম্বন্ধ সপরামর্ণ দেন। 
আইনানুধায়ী এই লেবর অফিপারের উপর শ্রমিক ভঠি 9 তাদের 
বরখাস্ত করার ভর অছে। একমাত্র ম্যানেঙ্জার ও লেবর অফিপার 
বাতিরেকে কোনও শ্রমিককে অন্ত কেহ বরখাস্ত করতে পারে না। 
এমন কি, ম্যানেঙজারেরও এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে লেবার 
অফিনারের মত নেওমা! উচিত। কারণ, প্রতিটি শ্রমিকের দক্ষতার 
পৃথক পৃথক মুন্যারনের ভার এই লেবর আফনাবের উপর ন্যস্ত থাকে। 
এক বিভাগের কর্ধকর্তার সাথে বনিবনা না হলে তাকে অন্য 
বিভাগের কর্মকর্তীর অধীনে বদলি করার অধিকার আছে। 
কার্ধক্ষেত্রে অনুব্ধপ ] শ্রমিক্দের প্রতি স্থবিচারের জন্য এইরূপ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই লেবর অফিসারগণ শ্রমিকদের 
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অভাব-অভিযোগ শ্তনে তার প্রতিকার করেন এবং তছুপরি 
শ্রমিকদের ক্যার্টিন পরিচালনা, আমোদ-প্রমোদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পকিত 
বিধির প্রচলন ও কুলি লাইনের [আবাস] স্ুব্যবস্থার ভারও তীর 
উপর ন্যন্ত। 

[ এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেবর 
অফিপার কর্তৃক প্রেরিত শ্রমিকর্দিগকে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্ম- 
কর্তারা অন্ুপযুক্ত-_এই অজুহাতে গ্রহণ না করে নিজেদের মনোনীত 
ব্যক্তি গ্রহণ করে থাকেন। ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তার 
অভিষোগ অনুযায়ী লেবর অফিসারকে শ্রমিকর্দের বরখাস্ত মেনে নিতে 
বাধ্য হতে হয়। প্রায় দেখা যায় যে কেহ এক বিভাগে উপযুক্ত 
বিবোচত না হলেও অন্য এক বিভাগে সে উপযুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ 
অদল-বদল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষমতা কোনও লেবর 
অফিসারের নেই | নথিপত্র সংরক্ষণ এবং ছুটির হিসাব বাখা। ও অন্যান্য 
শ্রমিক-সম্পফিত করনিক কাষে তাকে অধিক সময় নিয়োগ করতে 
হয়। একমাত্র শ্রমিকদের খেলা ও আবাস নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য 
বিষয়ে তাদের কাধতঃ স্বাধীনতা নেই । আমি বরং তাদেরকে প্রতিটি 
বিষয়ে ম্যানেজারদের ইচ্ছাকে কাধে পারণত করতে দেখি । এদের 
বেতনের ক্রমিক বুদ্ধির কোনও নিয়ম সরকার বেধে দেননি । এদের 
সকল ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তাই ষে 
উদ্দেষ্টে লেবর অফিসারের পদের স্ট্টি তা আঞজ ব্যথতায় পর্ধবমিত। 
এদের অবস্থা 'আজ যাত্রাদলের বাবার বা বাজার মতন। এদের দ্বার! 
. শ্রমিকদের খুব বেশি উপকার হয় বলে মনে হয় না।] 

লেবর অফিসারগণকে লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ দরদী অসাম্প্রদায়িক 
বাক্তিত্ব পূর্ণ মানুষ হতে হবে। এই সকল গুণ না থাকলে তারা 
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শ্রমিকদের আস্থাভাজন হতে পারেন না। মালিক ও শ্রমিকদের 
মধ্ো হৃগ্তা রক্ষার ভার এই ভদ্রলোকের উপর ন্যস্ত আছে। এদের 
সৎ, কর্মকুশল, কর্মে আগ্রহী, ভাষাবিদ্‌, (দর্যশীল, প্রত্যুৎ্পন্নমতি এবং 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হলে শ্রখিকরা এদের নিকট হতে নিরপেক্ষতার আশা করে। 
কেহ কেহ চাহেন যে গভনমেন্ট হতে এদেরকে নিযুক্ত করা হোক । কিন্ত 
ছৈত শাসনের কুফল বিবেচনা করে উহা! কাকুরই কাম্য হয় নি। লেবর 
অফিসারগণ শ্রমিকদের প্রকৃত মনোভাব ও শক্তি সম্বন্ধে মালিকর্দের 
অবহিত করে তাদের স্থপরামর্শ দিতে পারেন। উভয় পক্ষের বিবাদে 
মধাস্থতা করাও ইহাদের পক্ষে সম্ভব। উপরন্ত শ্রমিক বিক্ষোভের মূল 
কারণ সমৃহও এর] খুঁজে বার করতে পারেন। এই সকল কারণ এমন 
প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তায় যে অনভিজ্ঞ চক্ষে উহা! ধরা পড়ে ন। এর প্রকৃত 
কারণগুলি খুজে বার করে সময় মত উহাদের যথাযথ বিহিত করলে 
বহু সমস্তার সমাধান হতে পারে। 

আমি শ্রমিক বিক্ষোভের সঙ্গত কারণ সম্পকিত কয়েকটি ঘটনা 
নিয়ে উদ্ধত করে দিলাম । আমি নিজে কয়েকটি অভিযোগ সম্পর্কে 
তান্ত করে ইহা! অবগত হই। লেবর অফিসারগণ এইরূপ বনু 
অভিযোগ সরজমিন তাত্ত করে উহাদের অপার্তা প্রমাণ করে 
শ্রমিকদের অশেষ উপকার করতে সক্ষম। কিরূপ অন্যায় ভাবে 
শ্রমিকদের উত্পীড়ন করা হয় তা নিম্নে আমার সরজমিন তান্ত লব্ধ 
তথ্য হতে বুঝা যাবে। 

[১] একদিন দুইজন তাত কর্মীকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্রব্যোৎ" 
পাদ্দনে অক্ষমতার অভিযোগে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। আমি 
প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তদন্ত করে অবগত হুই যে মাত্র ছুই দিন পূর্বে 
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আ হেডের এক ট তাতহতেবারো হেডের তাতে তাকে বদলি করা 

হয়েছে। এই নূতন জটিল তাতে অভ্যন্ত হবার সুযোগ দান না 
করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ আনয়ন করা হয়। আমি 
তার পর দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে তদন্ত করে জানতে পারি যে, সে 
পূর্বে মোটা সুতার তাত চালিয়ে এসেছে । কিন্তু এদিন হঠাৎ 
তাকে সরু সুতার তাতে কার্য করতে বল] হয়। কিন্তু তাতে অভ্যস্ত 
হবার প্রয়োজনীয় স্থযোগ নাদিয়ে ভার বিরুদ্ধে এরূপ অভিষোগ 
আনা হয়েছে । [এক ঝাপের তাতেব কর্মীরও ছুই কাপের তাতে 
অভ্যন্ত হতে সময় লাগে] 

(২) একদিন মালিক পক্ষ থেকে কোনও এক শ্রমি?” দলের 
বিরুদ্ধে ভালে কাজ না করার অভিযোগ আমার দরে কর! হলো । 
কিন্তু সরজমিন তাদস্ত করে দেখ! গেলে। যে তাদেরকে ছুই জন তরদারকী 
কর্মীর আজ্ঞাধীন করা হয়েছে । এই ছুইজন কর্মকর্তা এমন পরস্পর 
বিরোধী হুকুম দেন যে শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে 
পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সুবিচার না করে তাদেরকে কার্ধে গাফলতির 
অপরাধে চার্জসিট. দেওয়া হয়। 

(৩) অন্য একটি অভিযোগের তদন্তে আমি জানতে পারি যে 
কোনও এক বিভাগীয় কর্তা তার অব্যবহিত অধস্তন কমীদের পাশ 
কাটিয়ে তাদের অধীন কর্মীদের সরাসরি হুকুম পাঠাতেন। অথচ তার 
একার পক্ষে নিয়স্তরের প্রতিটি কর্মীর কার্ষে লক্ষ; রাখা সম্ভব নয়। 
এর ফলে এ বিভাগীয় কর্তা এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধাবর্তী কর্মীরা 
বিক্ষু হয়ে কর্তব্যচ্যুত হতে থাকেন। এর ফলে প্রথমে বিশৃঙ্খল ও 
পরে সেশনে বিক্ষোতেব সটি হয়। 

(৪) একদা মালিক পক্ষ হতে অভিযোগ আমে যে, একটি 
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ফ্যাকটরিতে কর্মীদের কাজ-কর্ষ লস্তোষজনক নয়। তাদের মতে 
সেখানে কর্মীদের কাজ-কর্মে মনোষোগ নেই। শ্রমিকদের পাণ্টা 
অভিষোগ ছিল যে তাদের উপর অধথা অত্যধিক [ গুরুভার] 
কর্ষের [০1]. 1080] ভার দেওয়া হয়েছে। সরজমিন 
তদন্তে দেখা যায় যে শ্রমিকদের প্রদেয় পরিশ্রমে কোনও তারতম্য ঘটে 
নি। উধ্ব'তনদের বারে বারে ( নিশ্রয়োজনে ) হস্তক্ষেপ, ছৈত তদ্দারকী, 
যান্ত্রিক দোষসমূহ এবং কাচামালের নিকুষ্টুতা প্রভৃতি উত্পাদন হ্রাসের 
প্রধান কারণ। 

এই তদন্ত দ্বার! প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া লেবর অফিসারদের 
অবশ্ঠ কর্তব্য কার্ধ। আমার মত এইরূপ তান্ত কার্ধেপ সুবিধা তাদের 
নাও থাকতে পারে। এইরূপ তাস্ত কর্মে ফ্যাকটরির বিভাগীয় 
কর্তাদের বিরাগ ভাজন হওয়া তাদের উচিত হবে না। কোনও 
বিভাগে তদন্তে এলে তাদের সর্বপ্রথম এ বিভাগের কর্মকর্তার 
সাথে সাক্ষাৎ করে তার আগমনের উদ্দেশা সম্বপ্ধে তাকে অব- 
হিত করা উচিত হবে। একটু কায়দা করে তার পূর্বপরিচিত 
কোনও শ্রমিককে তাদের সমক্ষে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন-__ 
“আচ্ছা, তোমার পরিবার এখন কেমন আছেন? তাকে কি 
কোনও এক হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন আছে? এই- 
রূপ কখাবার্ত শুনে বিভাগীয় কর্তার লেবর অফিসারের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে সকল সন্দেহ অপসারিত হয়। লেবর অফিসারদের পক্ষে 
ফ্যাকটরির কোনও বিভাগীয় কর্মকত্ণকে তার শিজের দপ্তরে না 
ডেকে বরং তার নিজেরই তীার্দের বিভাগে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে 
যাওয়। উচিত। পরে অবশ্য প্রয়োজন হুলে তাদের লেবর অফিসে 
যেতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। প্রতিটি নির্দেশ এদের 
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[বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ] নামে ন! পাঠিয়ে ম্যানেজারের নামে 
[ মাধ্যমে ] পাঠানো ভালো । 

শ্রমিকদেয় বিরুদ্ধে চার্জসিটের তান্ত এদেশে লেবর অফিসারের 
দপ্তর হতে করা হয়। আমার মতে এইগুলি ফ্যাকটরিযস বিভাগীয় 
কর্মকতাদের নিজেদের করা উচিত। এতে তার্দের অধিকারের 
কর্তৃত্ব অক্ষুপ্ন থাকে এবং শ্রমিকগণ লেবর দপ্তরকে একটি পুলিশি 
প্রতিষ্ঠান মনে করে না। 

শ্রমিক-মনবিশেষজ্ঞ লেবর অফিসার-ব। পারসোন্তাল অফিনারকে একা- 
ধারে পরামর্শদাতা ও কনমিলিয়েটর এবং নিজ বিভাগের কর্মকর্তার 
কাজ করতে হয়। ফলাফল সম্বন্ধে চিন্ত! না করে লেবর অফিসারদিগকে 
মালিক ও শ্রমিকের বিবাদ মেটানোতে সচেষ্ট হতে হবে! শ্রমিক- 
আর্রালতে লেবর অফিসারকে শ্রমিকদের বিরদ্ধে সওয়াল করতে 
বলা হয়। এদের পক্ষে স্বয়ং এ কাজ না করে তা বাহিবের কোনও 
ব্যক্তি বা উকিল ত্বারা করা উচিত। এতে শ্রমিকরা তাকে পুরাপুরি 
মালিক পক্ষীয় বাক্তি মনে করার স্থযোগ পাবে না। অবশ্য 
তার পক্ষে এ উকিলকে মামলা সম্পকিত কাগজ-পত্র বুঝিয়ে 
দেওয়াতে কোনও বাধা নেই। সাধারণতঃ মালিকগণ ফ্যাকট- 
রিতে শ্রমিক সম্পকিত পলিশিগুপি নির্ধারণ করে থাকেন এবং 
গুলি কার্ধে পরিণত করার ভার অন্যদের সাথে লেবর অফি- 
সারকেও দেওয়া হয়। এইখানে তাদেরকে উভয় পক্ষের যন- 
স্তপ্ি করে কাজ করার মত ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এই- 
জন্য একমাত্র স্থষোগ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই লেবর অফিসার রূপে 
গভর্নষেণ্টের তত্বাবধানে নিযুক্ত হওয়। উচিত। 

এদেশে চারি প্রকার প্রধান উদ্ভোগ-শিল্প আছে, বথা- জুট 
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মিলস, ইঞ্জিনিয়ারিং [ লৌহ-শিল্প 2 প্র্যানটার্স ও খনিজ শিল্প। 
উহাদের নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক আ্যাসোসিয়েশনও আছে, 
ষথা ইঞ্জিনিয়ারিং আমোসিয়েশন, জুট মিলস্‌ আসোসিয়েশন, প্র্যানটার্স 
আসোসিয়েশন, মাইনার্স আসোসিয়েশন ইত্যাদ্ি। ডক শ্রমিকরা ও কৃষি- 
শিল্পীরা পৃথক শ্রমিককুল রূপে বিবেচিত হয়। জুটমিলস্‌ আসোসিয়েশন 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও তাদের অধীনে পৃথক লেবর অফিপার নিযুক্ত করেন। 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরও নিষুক্ত এরূপ 
লেবর অফিসার আছে। 

উপরোক্ত প্রতিটি ফ্যাকটরিতে নিম্ন পর্যায়ে একজন করে লেবর 
অফিমার থাকা সত্বেও উচ্চপর্যায়ে উহাদের আমসোসিয়েশন কর্তৃক 
লেবর অফিসার নিযুক্ত হওয়ার উপকারিতা আছে। এই উচ্চপর্যায়ের 
লেবর অফিসারগণ পর্ধায় ক্রমে তীার্দের আসোসিয়েশনের অধীন বহু 
ফ্যাকটরি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার লেবর সম্পকিত ঘটন। সমুহ 
সম্বন্ধে অবহিত হন। এইজন্য অন্যান্য ফ্যাকটরির ঘটনার অভি- 
জ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এরা নিম্ন পর্যায়ের [ফ্যাকটরির ] লেবর 
অফিসারদের পরামর্শ দিতে পারেন । 

(খ) বস্ত £__এইবার বস্ত সম্পকিত ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে বল! হবে। [ব্যক্তি সম্পর্কে উপরে বল! হয়েছে । ] বস্ত সম্পকিত 
ব্যবস্থাপনার দ্বারা ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত সামঞ্রস্য রেখে যুগোপযোগী 
ভোগ্য পণ্য তৈরির রীতিনীতি ঠিক করা হয়। বিপণি সমুহের 
গঠন ও রূপসজ্জা এবং উহাদের স্থান নির্বাচনও বস্তগত ব্যবস্থাপনার 
বিষয়তৃক্ত । একচেটিয়]! ব্যবসায়ের অধিকারীদের শক্ত ভ্রব্য তৈরি 
না করলে মুনাফা অধিক হয়। কারণ শক্ত দ্রব্য সহজে না ভাঙাতে 
বাজারে উহার চাহিদা ও তৎসহ বিক্রয় সংখ্যা কমে যায়। 
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কারণ একবার উহা! কিনলে বহু বৎসর উহা! কিনার প্রয়োজন 
হয় না। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা এড়াতে এ উদ্দোশ্টে 
নিজেদের মধ্যে আসোসিয়েশন তৈরি করে দ্রব্যের মূল্য ও মান স্থির 
করেন। ফ্যাকটরির আভ্যন্তরিক সংগঠন [ অরগেনিজেশন ], উহাদের 
শ্রেণী-বিভাগ ও তাদের পারস্পরিক সন্বদ্ধও বসন্ত সম্পকিত ব্যবস্থাপনার 
দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে । ফ্যাকটরির ব্যবস্থাপকর্দের এই 
বস্ত সম্পর্কিত বাবস্থাপনার কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় এখানে 
উল্লেখ করা হলো। 

(১) ক্রেতার্দের চাহিদা যথাকালে মেটাতে হলে কম সময়ের মধ্যে 
কম খরচে ও কম পরিশ্রমে অধিক দ্রব্যোত্পাদন করতে হয়। মুলধনকে 
ব্রকভ না করে উহাকে দ্রুতগতিতে চক্রাকারে ঘুরানো দরকার । 
উৎপাদনের খরচা] কমালে কম মুল্যে দ্রব্য সবববাহ সম্ভব। ন্ুুলত 
দ্রব্য বাজারে এলে অধিক মানুষ অধিক সংখ্যার তাক্রয় করে। কলে 
ফ্যাকটরির আয় বাড়িযে আরও শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। এইজন্য 
'একই দ্রবা বহু প্রকারের তৈরি না করে উহার মধ্যে একৈকনিকতা 
[ স্টাগ্ডার্ডাইজেশন ] এনে একই আকারের ও প্রকারের ভোগ্য 
দ্রব্য তৈরি করা উচিত। উহাদের প্যাকিং এবং মাপ, ওজন ও বর্ণও 
একই রূপ হওয়া উচিত, এতে খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষে 
ক্রেতাদের মন ভূলাবার জন্য বাগাড়ণ্বর ব্যতিরেকে এ সকল ভ্ব্য 
বিক্রয়ের স্থবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে ক্রেতাদেরও উহ। ক্রয় কালে অতো বাছা- 
বাছি করতে হয় না। এই ব্যবস্থাতে কাচা মালের ও তৎসহ শ্রমক্ষণের 
অযথা অপবায় হয় না। উৎপাদিত দ্রব্যের প্যাকিঙের আকার, বর্ণ ও মূল্য 
নিরপণের দধোও মনোবিষ্কানের স্থান আছে। এখানে দেখতে হবে এ 
সকল ভ্ব্য কোন্‌ শ্রেণীর ক্রেতাদের মধ্যে বিক্রয় হবে। এক-এক 
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সমাজের লোক এক-এক প্রকার রও পছন্দ করে। যথা-.বহু গ্রামের 
লোক ও শিশুরা লাল রং অধিক পছন্দ করে। প্যাকিং-এর ছোট- 
বড় [ মাইজ ] এক-এক দলের এক-এক প্রকার পছন্দ। পণ্যদ্রব্য 
সমূহের মূল্যের ভগ্রাংশ ক্রেতাদের বহু ব্যক্তি পছন্দ করেনি। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দাম একটাকা, ছুইটাকা বা আট আনা হলে ক্রেতারা খুশি । 
কিন্তু মুশ্য ১-১৫ পঃও ১৫-১৩ পঃবা সাতটাকা তিন পয়পা ধার 
হলে ক্রেতার বিরক্ত হয়। পণা দ্রবোর দামে ভগ্নাংশ না থাকলে 
ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হিমাব রাখারও যথেষ্ট স্থবিধা। [এই সকল 
বিষচয় স্দ্ক্ষ ম্যানেজারের মালিকদের স্থপরামর্শ দেওয়া উচিত । ] 

(২) বিপনি সমূহের গঠন ও রূপসজ্জা নিরূপণ সম্পর্কেও 
ম্যানেজারদের জ্ঞান থাকা দরকার । কোনও এক ব্যক্তি নিউ মার্কেট 
এবিয়াতে দরিদ্র মজছুররদের জন্য একটি দৌকান স্থাপন করেন। কিন্তু 
কোন দরিদ ব্যক্তি একটি দিনও এই সম্ভার দোকানে পা” দিল না। 
তদন্তে জানা যায় যে, এ বিপণির সম্মুখ ভাগের জাকজমকের জন্য 
দ্রিএ ব্যক্তিরা সাহস করে সেখানে ঢুকে নি। এই একই কারণে 
অতীতে সাধাণণ লোক সাহেব কোম্পানির দোকানে ঢুকতে সাহস 
করতো! নাঁ। কিন্তু একবার সেখানে ঢুকলে দেখা যেতো ষে সেখানে 
অন্য মামুলি দোকান অপেক্ষা সম্তাতে ত্রব্য পাওয়া যায়। কয়েক ক্ষেত্রে 
দোকানীরা ছুই-একটি দ্রব্য সম্তাতে বিক্রি কৰে অন্যান্ দ্রব্যেতে অধিক 
মূল্য আদায় করে নেয়। খরিদ্বারপা মনে করে যে সবগুপিই বুঝি তারা 
সম্তাতে বিক্রি করে দিলে । গেল স্টেশন প্রভৃতি স্থানে [ চলতি পথের ধারে ] 
দোকানে মন্দ ভ্রব্যও নিক্ুপায় যাত্রীর্দের নিকট বিক্রি ভালে। হয় । কারণ, 
এ ক্রেতার জীবনে আর একটিবার সেখানে আসার সম্ভাবন। নেই। কিন্তু 
অন্য স্থানে দোকানে ভালে ভ্রব্য বিক্রয় না করলে উহ! উঠে যাবে। 
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(৩) ফ্যাকটরির একটি বিভাগের সাথে উহার অপর বিভাগের 
যোগাযোগ স্থাপন ম্যানেজারদের প্রধানতম কার্ধ। সেখানে শাসন- 
কার্ধ ও চুরি বন্ধও তাঁকে করতে হবে। এছাড়া তাকে হিসাব-কার্ধ, 
ভাণ্ডার রক্ষা ও সেরেস্তার কার্ধেরও তর্দারকি করতে হয়। অভ্র 
গ্রহণ এবং অর্ডার সাপ্লাই-এর কার্ধ অধুনা শহরের হেড অফিস হতে 
সমাধা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মানেজারদের হেড, অফিসের কার্ধের 
সাথে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন আছে। বাজারের চাহিদা মত 
দ্রব্যোৎপাপদন বাডানোবা কমানো ম্যানেজারের দায়িত্ব । কখনও ভবিষ্যতে 
অধিক মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে তৈরি মাল সুষ্ঠ ভাবে গুদাম- 
জাতও এদেরকে করতে হয়। ফ্যাকটরির ও উহার বিভিন্ন 
বিভাগের স্বরূপ ও উহাদের সংগঠন সম্পর্কে ফ্যাকটরির সংগঠন, 
শীর্ষক পৃথক অধ্যায়ে আঙ্গোচিত হবে । 

(৪) শ্রমিক ভত্তি, পেনসন দান, বেতন প্রদান, চিকিৎসা ও 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড, বড় ও ছোট ছুটি প্রভৃতি কার্ধ সুষ্ঠ ভাবে সমাধার জন্য 
বহু ছাঁপাফর্ষের প্রয়োজন তয় । এখানে ম্ানেজারকে দেখতে হবে যে 
একই ফর্ম দ্বারা যাতে বিভিন্ন বিভাগের কাজ-কর্ম চালানো যায়। 
এখানে উহ্হাদের ডূপ্লিকেশনের অর্থ অযথা অর্থ বায়। একই ফর্মে 
কয়েকটি বাডতি কলম যোগ করলে উহাদের একটি বা অপরটি গ্রহণ 
করে উহা দ্বারা গ্রতিটি বিভাগের কাজ চালানো যেতে পারে। 
রাষ্ট্রেবে মহা কল্যাণকর উদ্যোগ-শিল্পা শরিচালনাতে এই 
ম্যানেজারগণের কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়। সহন্্র স্থযোগ 
স্থবিধা সত্বেও ম্যানেজারদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সদা অস্বস্তি 
ও অশান্তিতে অতিবাহিত হয়। যা কিছু স্থধোগ-নুবিধ৷ তাদের 
পরিবারবর্গ ভোগ করলেও সারা তা ভোগ করতে পাবেন না। 
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তাদেরকে দিবা-রাত্র ফ্যাঁকটরি পরিচালনের চিস্তাতে ব্যতিব্যস্ত 
থাকতে হয়। একদিকে তাদেরকে মালিকদের এবং অপর দিকে 
তাদেরকে শ্রমিকদের খুশি করতে হয়। মালিকরা অধিক ক্ষেত্রে নেপথ্যে 
থাকাতে শ্রমিকদের যা কিছু ক্রোধ তা এই ম্যানেজারদের উপর ব্তিয়ে 
থাকে । উপরন্ত দ্রব্যো্পাদন কম হলে মূলতঃ ম্যানেজাররাই দায়ী 
হন। এ জন্য ফ্যাকটবিতে মুহুর্ম ম্যানেজার বদল হতে দেখা যায়। 

[ এই নিবন্ধের প্রথমাংশে এই সকল ম্যানেজারদের প্রভূত সুযোগ- 
স্ববিধার বিষয় আমি উল্লেখ করেছি । কিন্তু উপরোক্ত কারণে 
উদ্যোগ-শিলের এই ম্যানেজার সম্প্রদায়ের উপর কারুর হিংসা 
হওয়! উচিত হবে না।] 

ম্যানেজারদের বুদ্ধিগত বিদ্যা, কারিগরি জ্ঞান, একাউণ্টস ও বুক- 
কিপিং, ব্যবসায় বুদ্ধি, খবরাখবর ও ফোগাযোগ, অর্থনীতি ও যন্ত্রবিদ্যা, 
সরকারী অর্থনীতি ও প্ল্যানিং সম্পকিত জ্ঞান থাকা উচিত। উপযুক্ত 
কর্মী নিবাচন, উহাদের যথাস্থানে নিয়োগ, ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, 
কাচামাল সংগ্রহ ও উহার পরিবর্তন ও উহাতে মিশ্রণ [ কাচা মালের 
অভাব ঘটলে অন্য দ্রব্য ভাতে মিশ্রণ কবে ঘাটতি পূরণ ], উৎপাদিত 
দ্রব্যের মান উন্নয়ন, শ্রমিক সন্তোষ এবং শ্রমিক আইন সম্পকিত 
জ্ঞান তাদের থাঁকা চাই । স্থানীয় শাসকদের চরিত্র, মতিগতি ও তাদের 
সাধুত।, অসাধূতাঁ, তাদের মধ্যে কে উৎকোচ নেয় এবং কে বাতা নেয় 
না এবং কি উপায়ে কাকে বশ করে কাজ উদ্ধার করা যায় ইত্যাদির 
জ্ঞান তাদেরকে রাখতে হয় । উত্পাত স্ষ্টিকারী স্থানীয় গুণ্ডাদের নাম- 
ধাম ও প্রয়োজন বোধে তাদের বরণ বা নিবারণ করার উপায়ও তাদেরকে 
জ্ঞাত থাকতে হয়। এই ভাবে প্রত্যেক ম্যানেজারকে একজন অতি- 
মান্য রূপে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। 
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উচ্চ বেতনভোগী ম্যানেজারগণ প্রভৃত হৃখ-স্থবিধার অধিশ 
কারী হলেও তীরের চাকুরির স্থায়িত্ব সঞদ্ধে নিশ্চয়তা নেই । 

'সব কুছ অপিকে। হ্যায়'-_-এই বলে শুরু করে যে কোনও 
মুহূর্তে [ কার্ষোদ্ধারের পর] এ উপকারী বন্ধুকে অকতজ্ঞতার [সাথে 
বিদায় দিতে স্বার্থান্ধ ও স্বজন-পোষক মালিকদের বিবেকে বাধে 
না। 

এদেরকে বিদায় দেওয়ার পূর্বে মাপিকগণ নিশ্প্রয়োনে একজন 
সহকাপী ম্যানেজার নিয়োগ করেন এবং পরে ধাপে ধাপে তার ক্ষমত। 
ৰাড়াতে থাকেন এর পর সহস1! একদিন তাকে অন্যত্র একটি অস্থবিধা- 
জনক স্থানে ব্পি করা হয়। এতে ফশ ন। হলে তারা তাকে বারে বারে 
অপমান করতে শুরু করেন । এততেও এ ব্যক্তি কর্ণত্যাগ না 
করলে তাকে লিখিত ভাবে কিংবা মৌখিক ভাবে বিদায় দেওয়ার 
পর পেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিকে কিংবা একজন স্বজনকে মোতায়েন 
করা হয় । 

[ বহু মালিক নিম্প্রয়োজনে নিম্ন পদগুলিতে স্বনকে ভতি করে 
অন্যান্যদের বিনা দোষে ছাটাই করে করিলংখ্যার সমতা রক্ষা করেন। 
কারুর স্থপারিশে কাউকে চাকার দিতে হলে এরা প্রায়ই এইরূপ 
অন্যায় করেন। একটা বিশেষ বয়ঃসীমার ওপারে কারুর পক্ষে 
নৃতন করে অন্ত্র চাকুরি যোগাড় করা সম্ভব হয় না। পরিবারভারাক্রাস্ত 
বয়স্ক ব্যক্তিকে ছুতায়-নাতায় ছাঁটাই করে মালিকরা তাদের 
অশে। দুর্গতির কারণ ঘটান। এবিষয়ে ম্যানেজারগণ অনহায় হও- 
ক্ায় তাদেরই বকলমে মালিকর। এ কার্য করে থাকেন। ফলে এতে 
যা কিছু বনাম তা এ ম্যানেজারদের উপর অপ্রিত হয়। ] 

ম্যানেজারদের পক্ষে অতো! টাকার মাসিক মাহিন। ষোগাড় করা৷ 
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লজ নয়। ফ্রিছুকাল আঁধিক লচ্ছলতা বাড়লে উহা কমানো 
দুকর হয়। ফলে তারা মালিকদের যে কোনও কুকাজে সাহায্য করতে 
বাধ্য হুন। ভোটে এ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠটানের পরিচালনা-অধিকার 
দখলে অক্ষম [ এ বৎসরের মত] মাইনরিটি শেয়ার-হোন্ডারদের 
স্বার্থ রক্ষা করা এ ম্যানেজারদের এক পবিত্র কর্ম। এরা ভিরে- 
কারদের অধীন হলেও সমগ্র কোম্পানির নোকর। এই কারণে 
এ সকল ম্যানেজারদের নিয়োগে ও বরখাস্তে স্থানীয় সরকারের 
[ লেবর অফিসারদের মত] কিছুটা! অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত । এ 
ব্যাপারে সর্বভারতীয় ম্যানেজার সাভিস প্রবর্তন করা ভালো । 
সরকার গৃহীত বিস্তীর্ণ জমিদারিব আয় অপেক্ষা স্বল্লভূমিতে 
অবস্থিত ফ্যাকটরির আয় অধিক । জমিদারির প্রজার সমসংখাক 
ব্যক্তি ফ্যাকটরিতে কর্মবহাল থাকে । ফ্যাকটরি মালিকদের 
যন্ত্রপাতি আমদানী করে বহু ব্যয়ে ভূমি ক্রয় করে ফাকটরি 
স্থাপন করতে হয় বটে, কিন্তু জমিদারদেরও বহু অর্থ বায়ে ও 
পরিশ্রম করে প্রজা বসিয়ে পথ ঘাট ও বাধ নির্মাণ করে জমিদারি 
গততে হয়। ফ্যাকটরি পরিচালনার মত জমিদারি পরিচালনা ও 
এক স্থকঠিন কাজ। অধুনা তহশীলদারদের বেতন, ভাতা, রাহা! খরচ 
প্রভৃতিতে বু অর্থ ব্যয় করেও সরকার প্রজাদের খাজনা আদায়েতে 
অপারক কিন্তু খাজনা শ্বল্পবায়ে আদায় করে প্রাক্তন জমিদারগণ 
সরকারের প্রায় অবৈতনিক খাজনা-আদায়কারী রূপে কার্ধ করেছেন। 
উপরস্থ দুর্নীতি গ্রহণের স্যোগ আধুনিক জমিদারদের কম ছিল। 
[স্বার্থ বু শিল্পপতি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে খুবই খুশি।] 
এজদ্ভে পূর্ববর্তী নিবন্ধে আমি প্রশ্ন তুলেছি যে জমিদারির মত 
অন্ততঃ কতির্পর ফ্যাকটরিও বাষ্ট্ায়ত্ত করা যেতে পাবে । রাষ্ট্ায়ত্তের 
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প্রথম ধাপ ম্বরূপ [ ধাপে ধাপে উঠাই ভালে! ] সর্বভারতীয় ম্যানেজেরিয়াল 
সাভিসের প্রবর্তন করলে ক্ষুদ্র অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে। 
এক্ষেত্রে ম্যানেজারদের সাহায্যে হিলাবের কারচুপি ধরতে 
গভনমেন্ট সক্ষম হতে পারবেন । 

এখুনি অবশ্ঠ বড়ো বড়ে। প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঝুঁকি নেও- 
য়ার বিপদ আছে। কারণ, উহাদের পরিচালনার অভিজ্ঞতা এদেশেতে 
রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারে নি। বিত্তবান মালিক-সজ্ঘের 
সহিত সঙ্ঘর্ধে গরিব রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত হতে পাবে। ডেমক্রেটিক দেশেতে 
ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । সমস্যা সম্কুল দেশেতে আরও সমস্ত 
এখুনি বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ এখনও ধনিককুল একত্রে অর্থ বায়ে 
যে কোনও গভর্নমেন্টেরপতন ঘটাতে সক্ষম । কিন্ত গুদের ক্ষমতার বিষয় 
উহ্য রেখেও আমি বলবো ষে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার আয়ের ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান বহুকাল ব্যক্তিগত মাপিকানাতে রাখতে হবে। তান। 
হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ও অভিজ্ঞতার অভাবে সামগ্রিক ভাবে জাতি 
দুর্বল হয়ে পড়বে । গভনমেপ্ট-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাহিরে 
কাউকে মানেজারের পদে নিয়োগ বৃহিত করা উচিত। অবশ্য অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের এ পদে প্রমোশন দিতে হবে। 

ব্যৰসায়েতে লাভ না হলেও লোকমান তাতে কখনও হয় 
না। একমাত্র ব্যবস্থাপনার দোষে এবং মালের মাপে ও অর্থের চুরিতে 
লোকসান হপন। উদ্দেশ্পূর্ণ ভাবে আগার সেলিং এবং ক্রয় 
ও বিক্রয় কালে হিশ্যা গ্রহণ লোকসানের অন্ততম কারণ। প্রায়ই 
মনে হয় এ ম্যানেজার পূর্বজনের মত অসাধু ও অকর্মণ্য নয়। অত- 
এব ওনার দ্বারাই এইবার ঠিকঠিক কার্ধ হবে। কিন্তু তদা- 
বকির অভাব হওয়া মাত্র তিনিও পূর্বজন-পস্থা অনুসরণ করেন। 
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কারণ কাচা টাকার লোভ বহু সৎ ব্যক্তিও শেষ পর্বস্ত দমনে 
অপারক হন। বহু ক্ষেত্রে এ গৃহীত অর্থ [ইচ্ছা সত্বেও] পুরণ 
করতে না পেরে তারা হিসাবে কারচুপি করতে বাধ্য হন। এই 
জন্য বিক্রয-বিভাগ, ম্যানেজমেণ্ট, খাতাঞ্চি [ ট্রেজারার ]ও হিসাব বিভাগ 
পৃথক থাকা ভালো । এতদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সংষত করে কারচুপির 
স্থষোগ কমায়। স্ব হিদাব রক্ষা অসাধুতার স্থযোগ যথেষ্ট পরিমাণে 
কমাতে সক্ষম। ম্যানেজারদের পক্ষে বাজারেব চাহিদা মত জরব্য তৈরি 
করানে' উচিত হবে। প্রথমে উন্তম দ্রবা তৈরি দ্বারা বাজারেতে 
নাম করে পরে নিম্ন ও মিশ্র মাল চালালে ততো ক্ষতি নেই। বেশি 
মূলের 4 কোয়ালিটি দ্রব্য এবং কম মূলোর & কোয়ালিটি দ্রবা 
তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ । এতে বাজারে খেলো দ্রব্য তৈরির বদনাম 
এডানো যায়। পাত্র না বুঝে বাজারেতে অধিক “প্রাপা অর্থ” বকেয়া 
রাখা এবং বাজেট ও প্রানিং পূর্বাহ্ে না করা বাতুলতা। ফিনিনভ, 
গুডসের ক্রেতাদের প্রদেয় অর্থ বকেয়া রাখতে হয় বটে, কিন্তু সেই 
অন্রপাতে কাচা মাল বিক্রেতাদের প্রাপ্য অর্থ বাকি রেখে 
আর্থিক ভারসামা রক্ষা করা যায়। তড়িৎ ঘড়িৎ মালের ক্রেতার 
অভাবে ফ্যাকটরিতে ভ্রব্যোত্পাদন বন্ধ ক্ষতির কারণ। এ 
ক্ষেত্রে তৈরি মাল কিছুকাল গুদদামজাত রাখা ভিন্ন অন্য 
উপায় নেই। অবথা মাল উৎপাদন না করেও শ্রমিকদের বিয়ে 
কেতন দেওয়াতে লোকনান হয়। অন্যদিকে কিছু দিনের জন্য 
শ্রমিক বরখাস্ত করে বা ফ্যাকটরি বন্ধ করে সমস্যার সমাধান 
হয় না। কারণ নৃতন করে শ্রমিক যোগাড় করে পুনরায় ফ্যাকটরি 


চালু করা দুরূহ । মাল প্রাণপণে সত্বর বিক্রয়ের চেষ্টা করতে হবে। এই 
একটি কারণে ব্যবসায়ে বাড়তি মূলধন থাক] উচিত। বৎসরের প্রতিটি 
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সময়ে সকল ভ্রৰ্য ওমাল মানুষ ক্রয় করে না। কিন্তু মরশুম 
আসা সাত্র এ মন্তুত মাল অধিক মূল্যে বিক্রয় হতে খাকে। কে 
কিনবে ও কে কি কোথায় বিক্রয় করবে সকল সংবাদ 
ফ্যাকটরি ম্যানেজারদের অবগত হতে হবে। বিজ্ঞাপন এমন 
ভাবে দেওয়া দরকার ষাতে প্রকৃত উদ্দেগ্র গৌণ এবং মাত্র ছবি ও ভাষা 
মুখ্য না হয়। এই বিজ্ঞাপন বাক্প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষকে 
মুগ্ধ করতে সক্ষম। মূলধন আটকে না রেখে উহা] তড়িৎ্ঘড়িৎ 
চক্রাকারে ঘুবানেো [রোল করা] উচিত। অন্যথায় ব্যবপায়ে 
অধিক মুলধনেব প্রয়োজন হয়ে থাকে । 


প্রোডাকশন বোনাস প্রভৃতি বিবিধ উৎসাহ ব্যঞ্জক [ ইনসেনটিভ, ] 
বোনাস সম্বন্ধে পূর্ব নিবন্ধে বলা হয়েছে। আমি নিজ ফ্যাকটরিতে 
আযাটেগ্ডেন্স তথা হাঁজিরী বোনাস রূপ একটি বোনাসের প্রবর্তন করে 
স্থফল পেয়েছি। মাসেতে একটি দিনও কেউ গরহাঁজির থাকলে এ 
মাসে এ বোনাস [মাসিক পাচ টাকা] তাকে দেওয়া হয় না। 
'এই ভাবে গরহাজির জনিত লোকসান হতে বক্ষা পাওয়া যায়। 
উপরন্ত কয়েকজন শ্রমিককে বিনা ভাডাতে ফ্যাকটপ্রি গৃহে বমবাসে 
আমি উৎসাহিত করি । এতে কেউ কামাই করলে এদের কাউকে 
তখুনি ওভারটাইমে কাজে লাগানো যায়। ফ্যাকটরি গৃহে বাস 
করাতে এদের দ্বারা বিনা বেতনে পাহারার কাজ পাওয়া যায়। 
হোম ইগ্াস্ট্রিতে তিন সিফট কাজ চালু থাকলে এই পাহাবর] এমনিতেই 
পাওয়] যায়। তবে শিল্প কিছু বড়ে। হলে শ্রমিকদের উপর নজবু 
রাখতে দ্বারবানের প্রয়োজন। গেট. পাশ পদ্ধতি ও গেটেতে তল্লামি 
চুরি বন্ধের অন্যতম উপায়' কিন্তু তল্লাসি প্রথা শ্রমিকদের বিন? 
সম্মতিতে গ্রচলনে উহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করবে। 
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প্রয়োজন বোধে শিল্পপতিদের কিছুটা অর্থনীতি ও রাজনীতি-ধর্মী 
হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্তমান কর্মী নিয়োগ পদ্ধতির ভবিষ্যৎ 
এবং বর্তমান কুফল সম্বন্ধে বলা ষেতে পারে। বাহির হতে বহুল 
[ আবনরম্যাল ] সংখ্যাতে কর্মী আমদানি হলে স্থানীয় খাগ্ভ সরবরাহে . 
ঘাটতি পভে এবং সেখানে স্থানীয় জনগণের মধো বেকারত্বের বুদ্ধি 
পায়। স্থানীয় গভরন্নমেন্টের কয়েকটি মাত্র চাকুরি তাদের চাহিদ। 
মিটাতে অক্ষম। বহিরাগত ব্যক্তিদের নিজ আবাস-ভূমিতে জনসংখ্যা 
কমাতে সেখানে স্থবিধা বুদ্ধি পায়। কিন্তু সেখানের চাপ-মুক্ত খাছ্- 
সস্তার ওদের নৃতন [ অস্থায়ী] বাস-ভূমিতে আমে না। উপরন্ধ এরা 
তাদের অঙ্গিত অর্থ স্বগ্রামে পাঠিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় আনে। 
ফলে, দেশেতে বহু প্রব্েম-প্রতিন্সের ্ি হয়। এজন শিল্পাঞ্চল 
সমগ্র দেশে সমভাবে ছভানো। দরকার । এতে স্থানীয় চাষবাষের 
ক্ষয় ক্ষতি, উদ্যোগীয় "অপরাধের বর্ধন এবং মুহুমূহু শাস্তি তঙ্গের 
আশঙ্কা কম থাকে । অবগত দেশেতে খনি, উদ্ভিদ প্রভৃতির অবস্থান 
বিবেচনা করে যথাসম্তব উচিত ভাবে উদ্যোগ-শিল্পকে দেশব্যাপী ছন্ডাতে 
হবে। কোনও উদ্যোগের চাপে স্থানীয় ব্যক্তিদের বিলুপ্তির আশঙ্কা 
ঘটলে তাদের রক্ষার্থে নিশ্য়ই বিশেষ আইনের আশ্রয় নিতে হবে। 
[ অতি একান্মবোধ সর্কক্ষেতরে ভালো নয় । ] স্থানীয় জনগণের মধা হতে 
অন্ততঃ শতকবা চলিশজনও তৎস্থানীয় উদ্যোগ-শিল্পে বহাল হলে এই 
সমন্যার সমাধান হবে । [এক্ষণে এব কয়েক স্থানে মাত্র শতকর। দশ 
ভাগ বা পাচ ভাগ আছে । ] সাধারণ স্থানীয় জনগণ বিদেশী সহ সর্ব- 
ভারতীয় মূলধনী মালিকদের সাদরে স্বভৃূমিতে আহ্বান জানান । তাদের 
আশা! এই যে উহাতে তীদের অন্ন সমস্তার সমাধান হবে। এজন্য 
চাষের জমির বিলুপ্তি, দুষিত বাষু ও পানীয় জল এবং উদ্ঠোগীয় 
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অপরাধের বর্ধন তারা সহ করেন। কিন্তু এই বিষয়ে সুরাহ না হলে 
স্থানীয় বেকার যুবকগণ মালিকানা বিরোধী রাজনীতির ছ্বার1 উদ্যোগকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবিজানায় এবং তাদের বেকার জীবনে পর্যাঞ্ধ সময় 
হাতে থাকাতে এ বেকারগণ বাষ্ে মুহুমু্ু বিশৃঙ্খলার সট্ি করে। ভূলে 
গেলে চলবে না যে উদ্যোগ-শিশ্প স্থানীয় চাষবাসের মত স্থানীয় কুটির- 
শিল্পকেও ধ্বংস করেছে। সাম্প্রদায়িক নিয়োগের প্রাধান্য কালে এই 
বেকার যুবকগণই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়। 

মালিকগণ প্রতিষ্ঠান গড়েন শুধু নিজেদের জন্য নয়। তাদের 
সম্তান-সন্ততিরও উহাতে ভোগ তাদের কাম্য । তারা [ অন্ততঃ ] শত- 
করা চল্িশজণ স্থানীয় ব্যক্তিকে তাদের কর্মে নিয়োগ না করলে স্থানীয় 
সরকার স্থানীয় জনগণের চাপে এগুলি বাষ্টায়ত্ত করতে বাধ্য হবেন। 
অন্াথায় তাদের বিদায় গ্রহণ ভিন্ন উপায় থাকবে না। এইভাৰে 
ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার অভাবে সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
কারণ, বর্তমানে উদ্যোগ-শিল্পের পরিচালনার ক্ষমতা এদেশে বাষ্ট 
এখনও অজর্ন করে নি। বরং এ দ্ষেত্রে স্থানীয় জনগণই প্রতিষ্ঠানের 
রাষ্ট্ায়ন্ত করণে বাধার ৮ করে মাপিকদের কর্তৃত্ব রক্ষাতে সাহায্য করবে। 

এখানে স্থানীয় যান্তব বুঝাতে কোনও একটি গুদেশীয় মানুষ 
বুঝানো হয় নি। মিল, ফ্যাক্টরির চতুপিকের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই 
বুঝানো হয়েছে । কাছাকাছি [ আপন ] বাটা থাকাতে এদের জন্য কুলি- 
লাইন বা অন্য বাসগহের প্রয়োজন নেই । স্বপবিবারের মধ্যে বসবাস 
করাতে এদের মধো উদ্যোগীয় অপরাধ নেই । [ এজন্য এরা বেপরোয়। 
নয়। ] এর] ফেটিগ ব্যতিরেকে দ্রুত কর্ম স্থলে যাতায়াতে সক্ষম । কর্ম- 
স্থলে এব" স্বগ্রামে__এই ছুইটি এন্ট্যাবলিশমেন্টের এদের প্রয়োজন নেই। 
গরহাজির জনিত কমীর [ হঠাৎ] ঘাটতি হলে নিকটের বাটা হতে 
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এদেরকে ডেকে এনে ওভার টাইমে খাটিয়ে বন্ধ যন্ত্র চালু রাখা ষায়। 
স্থানীয় জনগণ পাড়ার ফ্যাকটরিকে পাড়ার সম্পত্তি মনে করে মালিক- 


দিগকে জাতিধর্ম নিবিশেষে অন্নর্দাতা স্থলভ আনুগত্য দেখায়। 
বিজ্ঞ যুরোপীয়গণ এ কারণে সম্ভব মত স্থানীয় ব্যক্তি, 
নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন । এতদ্বারা উদ্ঠোগীয় অপরাধ এবং শ্রমিক- 


বিক্ষোভ কমে যায়। পুরুষানুক্রমে অজিত, স্থানীয় সংস্কৃতিতে বর্ধিত, 
পৈতৃক জমি-জম! এবং বাসগৃহ ও অন্যান্য উপসত্ভোগী স্থানীয় সমাজ- 
বদ্ধ মানুষ স্বল্পে সন্তষ্ট থাকে । কেউ কেউ স্থানীয় ব্যক্তিদের শ্রম- 
বিমৃখতা সম্বন্ধে অন্থষোগ করেন বটে; কিন্তু কৃষিধ্মী স্বভাব-সিদ্ধ এ 
স্বভাব দূরীভূত করার চিন্তা কেহ করেন না। [এই পুস্তকে উহার 
উপায় বিবৃত হয়েছে । ] কিন্ত করনিক, হিশাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ এবং 
অন্যান্য কয়েক প্রকার শিল্পচাতুর ও দৈহিক শ্রম সম্পর্কে এরূপ বলা 


বাতুলতা। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেও স্থানীয় ব্যক্তিগণ ধীরে ধীৰে 
বিতাডিত হলে কি বলা ধাবে? 
পাচমেশালী নাগরিকের দেশে পাচমেশালী কর্মী নিয়োগ জাতীয়তা 


বোধ আনে এবং সর্বদেশব্যাপী বিভিন্সস্থানের মাঈষর1 পরস্পরকে চিনে 
ও বুঝে । আমার মতে শতকরা যষাইট জন স্থানীয় ব্যক্তিকে এবং 
বাকি শতকরা] চল্লিশজন ভারতের প্রত্যেক প্রদেশীয় গোষ্ঠী একটি মাত্র 
প্রদেশ থেকে নয় ] হতে সংগ্রহ করা উচিত । মাত্র আগামী বিশ বৎসর 
কাল এইভাবের নিয়োগ প্রথা থাকা উচিত। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের 
সংখ্যা একত্রিত করে উহার সামগ্রিক হার এরূপ হলে চলবে । 
তাতে এদের প্রত্যেককেই স্থানীয় ভাষা যথাসম্তব শিক্ষা করাতে হবে। 
[বিবিধ গোগীর মানষের একত্রিত হয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটানোর 
ম্ুঘোগ কম।] বিপদ ভিতর হতে যেমন আসে তেমন উঠ] বাহির 
হতেও আসে। 
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০৭ 
প্রশাসন 


প্রশাসন বিগ্ভাকে আডিনিস্ট্রেশন এবং ব্যবস্থাপনাকে ইংরাজিতে 
ম্যানেজযেন্ট বলা হয়ে থাকে । একই নিয়ামক [ব্যবস্থাপক ] -কে 
একাধারে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের কার্য করতে হয়। এই ব্যবস্থা- 
পন ও প্রশাসনের মধ্যে যথেষ্ট মূলগত প্রভেদ আছে । ব্যবস্থাপনার সাথে 
[ বহুরঙা ] ফুলের এবং প্রশাসনেব সাথে উহার সুবাসের তুলনা কবা 
চলে । গানের সহিত তার সুরের যা সম্বন্ধ বাবস্থাপনার সাথে প্রশাসনের 
সেইবপ সম্বন্ধ । অর্থাৎ একটি হতে অপরটি অধিকতর স্থুক্স হয়ে 
থাকে । প্রশাসনের প্রতিটি বিষয় ব্যবস্থাপনার মত লিখিত ভাবে 
প্রচার করা ধায় না। এমনকি সকল ক্ষেত্রে উহা প্রকাশ্যে আলো- 
চনার বস্তও নয় । ব্যবস্থাপনা সংগঠনেব উপর এবং প্রশামন কুটনীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। জনন্বার্থের কারণে এইখানে উহ] মাত্র সংক্ষেপে 
আলোচনা করা! হবে। উহার অধিকাংশ বিবেচ্য বিষয় এখানে উহ্থা 
রাখাই যুক্তিসঙ্গত। 

প্রশাসকদের বারে বারে অন্যায়ের সাথে আতপাশ করতে হয়ে 
থাকে । অন্যথায় তাদেরকে কর্ম জীবনে অসফল হয়ে ঘবে ফিরুতে 
হবে। বৃহত্তর শ্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ তাদদের বলি দিতে হয়। বড়বড় 
যুদ্ধ জয় স্থবার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ থাকে প্রোপাগাণ্ডা এবং এক- 
চতুর্থাংশ থাকে অস্ত্রসম্তাব। নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে একপ 
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বহু বিষয় প্রশাসকদের স্বীকার করতে হয়। একটি বড়ো ক্ষতি 
নিরোধার্থে তাদের নিকট ছোট ক্ষতি ক্ষতিই নয়। বড় অন্তায় রোধ 
করার জন্যে তাদেরকে ছোট অন্যায় করতে হয়। এই সব বিষয়ে 
তাদের বহু প্রকার যুক্তি-তর্কের [ জাগলারি অফ. ওআর্ডম ] 
অবতারণ! করতে হয়। কিন্ত তাদের এই যুক্তি-তর্ক এক প্রকার 
উকিল, যাকে আমরা সাধারণ ভাষাতে আইনজীবী বলি। এরা 


নিজে কিছু বুঝেন না। এরা অপরকে বুঝান মাত্র। জগৎ এদের 
কাছে একপ্রকার “মেক বিলিফ' মাত্র । এরা এমন বনু কথা বলে 


থাকেন যা তারা নিজেরা বিশ্বাম করেন না । অন্তরে অসহায়তা 
অনুভব করলেও বাহিরে ঙাদেবকে জবরদস্ত ভাব দেখাতে হয়। 

একটি বড়ো উদ্যোগ-শিল্পের ম্যানেজারের সাথে ছোট একটি 
রাষ্ট্রের কর্ণধারের তুলনা করা চলে। পরম্পর বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থ 
সম্বলিত কয়েক শত ব্যক্তিকে পরিচালনা সহজ কার্য নয়। ফলে 
এদেরকে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই বিরাগ ভাজন হতে হয়। 
এইজন্য বহু ক্ষেত্রে বিপষয় এড়াবার জন্যে তাদেরকে কুটনীতির আশ্রয় 
নিতে হয়েছে । কিন্তু এই সব কাজে সামান্য একটু ভ্রান্তি কিংবা সমীক্ষার 
ভুল মহা বিপধয়ের কারণ ঘটিয়ে থাকে । এই জন্য ব্যবস্থাপনার সাথে 
এদের প্রশানন বিছ্যা আয়ত্ব করতে হয়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে 
এই প্রশাসন-বিগ্যা প্রয়োগ করার রীতি । এই প্রশামন-বিগ্ভার প্রকাশ্ঠ 
ও অপ্রকাশ্য দিক আছে । এইখানে মাত্র ইহার প্রকাশ্য দিক সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হবে। 

(১) বছ ম্যানেজার ফ্যাকটরিতে একাধিক শ্রমিক মুনিয়ন 
রাখার পক্ষপাতী । এজন্য তারা চেষ্টা করে অর্থব্য়ে বিবোধী মুনিয়ন 
স্ট্টিকরে দেন। কয়েক ক্ষেত্রে তাদ্দের জোরাল করার জন্যে তাদের স্থপা- 
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রিশে নৃতন শ্রমিক ভর্তি করে নিয়েছেন । এই ভাবে এরা একটি ফুনিয়- 
নের সাথে অপরটিকে লড়িয়ে নিজেদের ক্ষমত] অস্ুপ্ন রাখেন। লেবর 
অফিসে ঘুষ দিয়ে কোন দলের কতো লোক ভত্তি হলো__-তার কোনও 
খবর এরা রাখেন না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইহার বিরোধী । 
এতে ফল ভালো না হয়ে মন্দ হয়ে থাকে । এতে একটি মুনিয়ন ষে 
দিকে যায় অপর ফুনিষন তার বিপরীত দিকে যায়। এইজন্য এদের 
একটি যুনিয়নের সাথে কোনও বন্দোবস্ত সমাধা করা সম্ভব হলেও 
ওদের অপর ফুনিয়ন ত1 মেনে না নেওয়াতে কর্তৃপক্ষের অন্থবিধা। 
ঘটে থাকে । এরা পবম্পর বিবোধী হওয়ায় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য 
তারা এইরূপ করেথাকে। বহু ম্যানেজার প্রয়োজন হলে কংগ্রেস 
মুনিয়নকে হটিয়ে কমিউনিস্ট প্রভৃতি বামপন্থী ফুনিয়ন এনেছেন । 
কংগ্রেন রাদ্্ীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় 
পুলিশের সমধিক সাহায্য পাওয়া যাবে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে 
তাদের সাহাযো কংগ্রেদ বিরোধীর ফুনিষনগুপিকে তারা নিশ্পেষিত 
করতে পারবেন এইরূপ এক ভুল বিশ্বান মনেতে পোষণ 
করার জন্যে এদের কেউ €েউ এইরূপ ছুষ্ষার্য করে থাকেন। 
অন্য বহু ম্যানেজার মনে করেন যে কংগ্রেস রাষ্ট্রের পঠিচালক 
হওয়াতে কংগ্রেস চালিত ফ্কুনিয়ন সমুহ সংষত আচরণ করতে বাধ্য । 
অতএব কংগ্রেস যুনিয়নকে শিকড় গাড়বার জন্য তারা সাহায্য করতে 
বদ্ধপরিকর । অন্ান্ত বহু ম্যানেজার জনসজ্ঘ, স্বতন্ত্র ও সোসিয়ালিস্ট, 
ইত্যাদি রাজনৈতিক দল কর্তৃক একটি তৃতীয় পার্টি তৈরি করে 
দেওয়ার পক্ষপাতী । তাদের উদ্দেঞঠ এই ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে 
ট্রাইভ্যাঙ্থুলার বিরোধে এদের ছূর্বল রাখা । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই ষে, 
রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বিরহিত শ্রমিক-সঙ্ঘ তৈরি করার চিন্তা 
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তাঁর] কোনও দিনই করেন নি। কেউ কেউ মনে করেন যে ঘ্বন ঘন 
যুনিয়ন বদলের পিছনে ম্যানেজারদেরও নেপথ্য সাহাধ্য আছে। অবশ্ত 
একটি যুনিয়ন বেশি বাড়াবাড়ি করলে আত্মবক্ষার্থে অপর যুনিয়নকে তাদের 
বাড়তে দিতে হয়। কিন্তু বনু ম্যানেজার শ্রমিকদের এই সব যুনিয়নের ভাঙী-. 
গড়ার ব্যাপারে তিলমাজর হস্তক্ষেপ করার বিরোধী । এব মনে 
করেন ষে ম্যানেজারদের সর্বক্ষেত্রে বাজনীতির বাইবে থাক] উচিত। 
কারণ কোন রাজনৈতিক দল কখন গদি দখল করবে তার স্থিরতা 
নেই। তারা পার্টিইন্-পাওয়ার-এর সাথে সহযোগিতা করতে 
বাধ্য। 

[কয়েকটি পারিবারিক উদ্চোগ-শিল্পের মালিক ভ্রাতাবা! এক-এক 
জন এক-একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থাকেন। নেই 
ভাবে তার বিভিন্ন দলকে চাদা দিয়ে সাহায্য করেন। কারণ, কোন্‌ 
দলটি কখন আধিপত্য বিস্তার করবে তা বলাছৃষ্ধর। বাজ্য পর্যায়ে 
সেরূপ অদল-বদল হলে বোম্বাই-এ কার্ধরত ভ্রাতা কলকাতাতে এসে এবং 
কলকাতাতে কার্ধরত ভ্রাতা বোম্বাইতে গিয়ে আসর জমাতে পারবেন । 
মালিক-বিরোধী আইন রোধের জন্য এদের পক্ষে আইন-সভাবর বিরোধীয় 
দলের কাউকে সাহাধ্য করাও সমীচীন । ] 

(২) বহু ক্ষেত্রেবিক্ষুন্ধ শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে 
বহুবিধ অসুবিধা ও অবিচারের বিষয় উচ্চৈঃম্বরে বলে থাকে। 
কখনও বা এই সকল বিষয়ে তারা! কর্তৃপক্ষের সাথে তর্ক-বিতর্ক 
পর্যন্ত করতে চায়। বাহিরে মিটিডে তারা কর্তৃপক্ষকে 
অশ্রাব্য ভাষাতে গালিগালাজও করতে থাকে । বছম্যানেজার 
শ্রমিকদের এই সকঙ্গ ব্যবহার পছন্দ না করে উহা তার! 
বন্ধ করতে চান। কিন্ত প্রশাসকগণের পক্ষে এতে ধের্যহারা হলে 
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চলবে না। বরং এভাবে শ্রমিকদের মনের মধ্যে সঞ্চিত [ প্রদ্মমিত ] 
ক্ষোত উদগীরণ করার স্থযোগ দেওয়া উচিত। এই সকল ক্ষোভের 
বিষয় উজাড় করে বলার পর তাদের মন আপন! হতেই শাস্ত হয়। 
সকলেই জানেন যে শোকগ্রন্ত নর-নারীরা কাদলে তাদের 
শোকের অবসান হয়। তেমনি মনের প্রমিত ক্ষোভ বার 
করলে শ্রমিকদের মনের শান্তি কিরে আসে। এই জন্ত 
ম্যানেজারদের 'এদের প্রতোকটি অভিযোগ [ন্যাধ্য না হলেও] 
উহা বহুক্ষণ ধরে ধীর ভাবে সহানুভূতির সহিত শুনা উচিত। 
এমন কি, তখনকার মত [ উচিত না হলেও] তাদের প্রতিটি অস্থবিধা 
স্বীকার করে তাদের অভিযোগের প্রতিকারার্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। 
প্রায় দেখা যায় এরূপ প্রতিশ্ররতি পাওয়ার পর তারা শান্ত ভাবে স্থান 
ত্যাগ করেছে। উপরন্ধ ম্যানেজার এ ভাবে ছুখ প্রকাশ করাতে 
তারা লঙ্জিত হয়ে উঠেছে। পরে সময়ের ব্যবধানে তারা পূর্ব 
অভিযোগ ভূলে গিয়ে উহা! আর কখনও উখাপন করে নি। প্রায়শ: 
ক্ষেত্রে উত্তেজনার মুখে কয়েকজন মারমুখী হয়ে উঠে এবং অধিকাংশ 
অন্য শ্রমিক কেবল মাত্র তাদের আশে-পাশে [নিপিপ্ত ভাবে ] খাড়া হয়ে 
যায়। এইখানে এই উত্তেজিত কয়জনকে বাকি লোক হতে আলাদা 
করে তাদেরকে চেম্বারে ডেকে পূর্বোক্ত পন্থাতে বুঝালে ফল স্তভ হয়। 
ম্যানেজারের চেগ্ার হতে তারা বার হবার পূর্বেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা না 
করে জনতার বহু ব্ক্তি স্থান ত্যাগ করে। বাকি লোকগুলি 
তাদেরকে হাসি মুখে সহজ ভাবে বেরুতে দেখে বিনা বাক্য- 
ব্যয়ে স্ব স্ব কাজে ফিরেষায়। কিন্তবন ম্যানেজার এ সকল ক্ষেত্রে 
ধৈর্যহার! হয়ে ঘটনাকে ধর্মঘট বা বিদ্রোহের সামিল মনে করেছেন। 
কয়েক ক্ষেত্রে আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে; এখন তোমর! যে যার 
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কাজে যাও কাজ করো। এ অভিষোগ সত্য হলে উহা গুরুতর 
ও অন্যায় বৈ কি! প্রতিকার করা হবে বা ওসব দেখা 
যাবে মাত্র এই কথাটুকু শুনার পন এরা আর বাক্যব্যয় না 
করে ন্ব স্ব কার্ধে যোগ দিয়েছে । উত্তেজনা! মানুষকে প্রায়ই 
হঠাৎ মনোরোগীতে পরিণত করে। উপরন্তু গণ-বাক্‌ প্রয়োগ 
বা মাস সাজেসশন্‌ তাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব লোপ করে পশুতে 
পরিণত করে। এই সময় তারা ষা করে বা বলে তা সহজ 
অবস্থাতে তারা করে বা বলে না। এইজন্য টাল-বাহনা 
করে বা কথা-বার্তা চালিয়ে সময় অতিবাহিত করলে সময়ের 
ব্যবধানে উত্তেজনা আপনা হতেই প্রশমিত হয় এবং তার ফলে 
তারা আপন [পৃথক পৃথক] সত্তা ফিরে পেয়ে পুনরায় পূর্বের 
মত চাকুরি লোপের ভয়ে ভীত অনুরাগী [সহজ] মানুষ 
হয়ে উঠে। বহু ম্যানেজার সাহস করে মারমুখী জনত"র 
সম্মুখীন হয়ে বসেছেন, আচ্ছা । তোমাদের অতো জনার সাথে 
একা কথা কওয় সম্ভব নয়। তোমরা বরং তোমাদের 
কয়জন নেতাকে আমার চেম্বাবে পাঠাও ।? সেই ক্ষেত্রে দল- 
ছাড়া হওয়] মাত্র ছোট কক্ষে এসে এরা শাস্ত মৃতি 
ধারণ করে। এই ক্ষেত্র ম্যানেজারের পক্ষে এদের উক্কানি- 
দাতা নেতাদের চিনে নেওয়া সম্ভব হয়। পরবর্তা কালে স্থষোগ 
বুঝে এইরুপের শ্বভাবের লোকদের [ আন্দোলনকারী ] অন্থত্র 
বদলি করে তাদের দল ভেঙে দিতে পারেন, কিংবা অন্ত কোনও 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি শায়েস্তা করতে পারেন। কিন্তু 
কোনও ক্রমে এ ঘটনার সময়ে বাদিনে বা তার অব্যবহিত পরে কোনও 
ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত হবে না। যে কোনও ব্যৰস্থ৷ অবলম্বন করা 


৭৬ 


হোক তা তাদের অন্স্থানে ছুতায়-নাতায় বদলি করার 
পর করা উচিত। কিন্তু আমার মতে শক্রকে বন্ধু করাই 
শ্রেয়ের কাজ। এ ব্যক্তি যখন দেখে যে তার আশঙ্কার 
বিপরীতে এ কারণে ব্দলির পর তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হচ্ছে, 
তখন সে অবাক হয়েষায় এবং আপনার অজ্ঞাতে অভাবনীয় ভাবে 
কর্তৃপক্ষের অন্থগামী এক অতি বশংবদ ব্যক্তি হয়ে উঠে । প্রতিশোধ গ্রহণ 
দ্বারা 'খনও কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। কারণ, আজ 
যে সকাল সে অসৎ এবং আজ যে অসৎ কাপ সে সৎ হতে পারে। 
মানুষ 9 তার চরিত্র ব্দলালেও মনুষ্য জাতি এবং উহার 
ত্বভাব বদলায় না। এ স্থানে এ একই সমস্তা অপর আর 
এক ব্যক্তি স্ষ্টি করতে পাবে । এইজন্য মূল সমন্তার প্রতিবিধান 
করতে ম্যানেজারগণ বাধ্য । বহু ম্যানেজার জনপ্রিয় হওয়ার্থে নকল 
দোষের জন্রা সর্ব সমক্ষে মালিককে দায়ী করেন। কিন্তু এর ফল 
স্থদুবপ্রসারী হয়ে অতীব ক্ষতিকর হয়। এ অজুহাতে পরে 
তাদের কাউকে সামলানো অসম্ভব হয়। ইহা তাদের 
পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ও কুরুচির পরিচায়ক হয়ে থাকে । 
এখানে ম্মবন রাখতে হবে যে, উধ্বতনদের ব্লাফ দেওয়1 সম্ভব 
হলেও অধস্তনদের তা দেওয়া যায় না। অধস্তন কমীর! তাদের 
অব্যবহিত উধ্বতনের কুকার্ধ [সান্িধোর কারনে ] আরও সহজে 
ধরে ফেলে। প্রকৃত কথ এই যে, কোনও ক্রমে অধস্তনদের 
শ্রদ্ধা হারানোর মত এমন কোনও কাজ ম্যানেজারদের করা উচিত 
হবে না। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে লালিত মান্য একটি ৰিশেষ 
গুণের অধিকারী । তারা নিজেরা অসৎ হলেও তার! ক্ষমতাপীন 
উরধ্বতনদ্দের সর্বদা সৎ ও সচ্চরিত্র দেখতে চায়। [ফুরোপীয় শ্রমিকরা 
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অবশ্য ফ্যাকটরির উধ্বতনদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কোনও গুরুত্ব 
দেয় না।] অসচ্চরিত্র ও মছ্যপায়ীরাও আথিক কারণে গ্রায়ই 
তহবিল তছরুপ ও উৎকোচ গ্রহণ করে। 
কখনও শ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে তাদের কোনও এক তর্দারকি 
কর্মীকে দোষী করে। এই ক্ষেত্রে নিয়াম়কের পক্ষে স্বয়ং 
ঘটনাস্থানে যাওয়া বাঞ্ছনীয় । অবস্থা অতি খারাপ বুঝলে কেহ কেহ 
কু্ধ জনতার সম্মুখেই এ তদারকি কর্মীকে ভর্খসনা করে অবস্থা আচতে 
আনেন। অধস্তনদের সম্মুখ সাধারণতঃ উচ্চপদী কম্ীকে ভর্থসনা 
করলে নিয়মতান্ত্িকতার হানি ঘটে । সাধারণতঃ উনি অন্তায় করলেও 
অধস্তনদের সম্মখে তাকে সমর্থন বরে বরং অধনস্তনদের [মৃদু] ভৎ্সনা 
করা হয়। পরে অবশ্য আড়ালে এ উচ্চপদী কর্মীকে টযাক্টুলেশ ব'লে 
ভত্সনা করা যায় কিন্তু উপরোক্ত বিপাকে বড় অঘটন এড়াতে বিপরাত 
কার্ধ করারই রীতি। পরে অবশ অন্যায়ী শ্রমিকদেব খুঁজে বার কবে 
শান্তি দেওয়া ষেতে পারে । সেই ক্ষেত্রে আড়ালে ডেকে নিয়ামকরা এ 
উচ্চপদী কর্মীকে সাত্বনা দিয়ে থাকেন এবং ৰন এরূপ করা হলো? 
তা তাকে এই বলে বুঝানো যেতে পারে যে তা না কবপে তাকে 
ওখান হতে উদ্ধার করা যেতো না, ইত্যাদি । তবে এও দেখতে হবে ষে 
এ উচ্চপদদী কর্মী [ অকারণে ] ট্যাক্টুলেশ হওয়াতে এ অঘটন ঘটেছে 
কিনা । এই ক্ষেত্রে এ বাক্তিকে অধস্তনদের কনট্রোল করার অক্ষমতার 
জন্যে ভত্সনা! করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, ট্যাক্স দ্বারা অঘটন 
যারা এড়াতে পারে তারা নিশ্চয়ই দক্ষ অফিসার | বারে বারে একই 
উচ্চপদী কর্মী ছারা সমস্ত! [ ঝামেলা ] সৃষ্টি হলে তাকে ট্যাকুলেশ 
কর্মী রূপে অভিযোগ করা যায়। অধন্তনদের সাথে বনিৰন। না হলে 
তখনই উধ্বতনদেষ বদলি কর] উচিত নয় । পরবর্তী কালে এক সময় 
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তাহা করলে নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা হয়। তা না হুলে পরবর্তী 
উচ্চপদ্দী কর্মী এ সকল অধন্তনদের তাবে রাখতে অপারক হবেন । 
কিন্ত এ কারণে কোনও এক বড় অঘটন ঘটলে এ উধ্বতনকে অন্য 
কোনও বিভাগে অপসারণ করা শ্রেয়ের কাজ। 

ফ্যাকটরি ম্যানেজারদের ন্যায় মালিকদদেবও বহু প্রশাসনিক ঝামেলা 
ভোগ করতে হয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রে অবাধ্য ম্যানেজারকে শী 
সরানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে এরা মালিকদের এতো 
গোপন তথ্য জেনে ফেলেন যে এদেরকে একেবারে সর।লে বিপদ 
আসে। এই ক্ষেত্রে এদের প্রমোশন দিয়ে অধিক বেতনে হেত 
অফিসে বা অন্ধত্র নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । বেশকিছুকাল পরে অৰশ্য 
প্রয়োজন বোধে তাদের বিরুদ্ধে যথাষথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে 
পারে। মানেজার শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোনও ফ্যাকটরি হতে হঠাৎ 
সর'লে বিপর্যয় ঘটতে পারে । এইজন্য জনৈক উপযুক্ত চতুর বিশ্বাসী 
বাক্তিকে আমিস্টেন্ট ম্যানেজার রূপে সেখানে আগার ট্রেনিং রাখা 
হয়। পরে ম্যানেজারকে অন্ত্র বদলি করে [ কিংবা ছুটি মঞ্জর করে ] 
কিংবা বরখাস্ত করে তীকেই ম্যানেজার করা হয়। এই অবস্থাতে মূল 
ম্যানেজার ছুটি হতে ফিরে এলে তাকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় 
না। কখনও কখনও এই উদ্দেশ্য ম্যানেজারকে কাজের ছুতাতে 
বিদেশেও পাঠানো হয়েছে । 

(৩) ব্যবস্থাপক তথা নিয়ামকর্দের [ম্যানেজার ] তাদের 
প্রতি শ্রমিকদের “সরিমোনিয়াল ফিয়ার অক্ষুণ্র রাখা উচিত। 
অঙ্জান! বস্ত ও বাক্তিকে মানুষ ভয় ও সমীহ করে চলে । অজ্ঞতা ও দূরত্ব 
এই ভয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য ম্যানেজারদের কথা- 
বার্তা ও চাঙ্লচলনে কখন নিজেদের সহজ সলভ প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। 


৭৭৯ 


তাদের অবশ্য শ্রমিকদের সাথে মধ্যে মধ্যে হদতাপূর্ণ .কথাবার্তা কইতে 
হবে। কিন্ত তাদের মঙ্গলামঙ্গল ও স্ুবিধা-অন্থবিধার বাইবে অগ্য 
কথাবার্তা না কওয়াই ভালো। এতে দূরত্বের বিলোপ ঘটায় অতি 
সান্নিকট্যে তাদের প্রতি শ্রমিক সাধারণের-_সেরিমোনিয়াল ভীতি”, 
বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মৃদু মিষ্টি হাসির সাথে গাস্তীর্ধ- 
পূর্ণ ভাব এনে তাদের ব্যক্তিত্ব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। 
কারুর আজি প্রত্যাখ্যান কালে নিপ্ধ হাসির সাথে এমন ভাবে তা করতে 
হবে যাতে মনে হয় যে ইচ্ছা থাকলেও অক্ষমতার কারণে তাদের এ 
আবার রক্ষা করা গেল না। কখনও উহা প্রকাশে দুঃখের সাথে 
তাদেরকে বলাও ঘেতে পারে। কারুর সর্বোত্তম কার্ধ দেখলেও 
তার এর কাজকে সরবোত্তম বলা উচিত হবে না। বরং 
তাকে উৎসাহ দিয়ে মিষ্টস্বরে বলতে হবে- হি, ভালো । কিন্ত 
আরও ভালো! চাই । তাদের এনাজি অঙ্ুণ্ন রাখার জন্যে এইরূপ 
বলা দরকার। কাউকে ভর্খসনা করলে তাকে অন্য শান্তি দেওয়া উচিত 
নয়। উধর্বতনদের অবিচার হতে অধস্তনদের রক্ষা করা শিয়ামকদের 
প্রধান কর্তব্য। এই জন্য সর্বত্র সদা সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের 
সংবাদ সংগ্রহার্থে গুপ্তচর নিয়োগ পর্যস্থ শ্রেয়ের কাজ। কাউকে 
জরিমানা করার সময় তার মাসিক বেতন বিবেচনা করে তার 
হার নির্ণয় করতে হবে । মনে রাখতে হবে যে, সুষ্ঠ তদারকির অভাবে 
ভালো লোকও [ অভাবে বা তবলতাতে ] মন্দ হয়ে পড়ে। প্রত্যেক 
বান্ধি তার ভালো কাজের স্বীকৃতি চায়। এজন্য কে 
প্রকৃত ভালো কর্মী তাকে খুজে বার করবার দায়িত্ 
উধ্বতনদের। অন্যথায় তারা প্রোপাগাণ্ডাতে বিভ্রান্ত হতে পারেন । 
পার্থখের টেবিলে কর্মরত অদৎ কর্মীকে পদোন্নতি করতে দেখলে 
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(সৎ ব্যক্তির অসৎ হওয়ার প্রবৃত্তি হয়। উপযুক্ত শ্রমিকদের কেউ 
তাদের সমীপে উপযুক্ত পদ্দোন্নতির দাবি পেশ করলে ম্যান্জোরগণ ষেন 
গর্বের সাথে বলতে পারেন,_আই নো [ [1০] মাই [ডিউটি ।, 
. শ্রমিকদের প্রতি অতি উধ্বতনদের সরাসরি হুকুম প্রদান ও তাদের 
কার্ধের তদারকি সর্বত্রই পরিত্যাজা। এখানে তাদের প্রতি ঘ! 
কিছু হুকুম তা তদারকি কর্মী ও বিভাগীয় কর্তাদের মাধ্যমে 
দেওয়া চাই। শ্রমিকদের কাজে গাফলতি দেখলে শ্রমিকদের সরাসরি 
ভত্খপনা না করে বরং হুষ্ট ভাবে তদারকি কার্ধ না করার জন্য উচ্চপদী 
কমীরদেরই [ তাদের সামনে] ভঙ্পন1 করা উচিত । এতে উচ্চপদী কর্মীদের 
তাদের অবহেলার জন্য অপাদস্থ হতে দেখে তারা [ শ্রমিকরা ] লঙ্জিত 
ইয়ে কাজে আর গাফলতি করে না। এ সকল উচ্চপদ্দী কর্মারাও আরও 
কঠোরতার মাথে তদারকি কার্য শুরু করেন। এতে জনপ্রিয়তা-হানি 
 আনপপুলারিটি] প্রত্যেক শ্রেণীর উচ্চপদী কর্মীদের মধ্যে ভাগা- 
ভাগি হয়ে যায়। ম্যানেজারকে সাক্ষাৎ ভাবে নিজে তদারকি করত* 
গিয়ে একাকী জনপ্রিয়তা হারাতে হয় না! উপরন্ধ ম্যানেজারদের 
সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ তদারকি কমীদে 4 ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব ্ষুগ্ন করে। ভুলে 
গেলে চলবে না ষে এই জটিল পৃথিবীতে এক] মব কাজ করা যায় না। এজন্য 
সকল কাজ সকলের দ্বারা করিয়ে নেওয়]চাই ৷ এই জন্ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 
উচ্চ-নীচ নানা শ্রেণীর তদারকি কমীর নেট _ওআরের প্রয়োজন হয়ে 
থাকে। মধোকার অফিসারদের ভিডিয়ে নিমুপদীদের সাথে সাক্ষাৎ 
সংযোগ নিশ্চয়ই বিপর্যয়ের কারণ হবে। স্বভাবতঃই নিয়পদীদের মন 
মেজাজ তদারকি কর্মীদের মত আ্যানেজারের পক্ষে জানা সম্ভব হতে 
পারে শা। যেহেতু ম্যানেজারগণ সর্বোচ্চ আপিলের অথরিটি সেহেতু 
তার পক্ষে শ্বয়ং কারুর বিচার বা কারুকে শাস্তি দেওয়া বা কাক্ধর 
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দোষের তাস্ত করা কোনও ক্রমেই উচিত হবে না। অপরেষ নামে 
অভিযোগ এলে ম্যানেজার বিচার করে থাকেন । এই ক্ষেত্রে মালিকের 
অগোচরে ক্রটি-বিচ্যুতি তিনি ্থয়ং শুধবাতে বা সামলাতে পারবেন। 
কিন্ত নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে উহাতে জড়িত হ'লে কার কাছে শ্রমিকরা অভি- 
যোগ করবে? এস্থলে তারা বাধ্য হয়ে তার বিপক্ষে মালিকদের শরণাপন্ন 
হলে উহা অবমাননাকর হয়। এইজন্য ম্যানেজারের পক্ষে সাক্ষাৎ তাবে 
কোনও মামুলি বিষয়ে নিঞ্জেকে জড়ানো! উচিত নয়। বরং শ্রমিকদের 
গাফলতি সমূহ দেখেও না দেখার ভান করে ফিরে এসে সংশ্লিষ্ট 
তদারকি কর্মীকে ডেকে ভ্ণসনা করা যেতে পারে । এক দল ব্যক্তিকে 
শায়েস্তা করার সময় অপর দলকে একটু আসকারা দেওয়াই ভালো । 
এক সাথে সব ফ্রণ্টে লড়াই বাধানো কখনও কাম্য নয়। বরং এক দলের 
সাহায্যে অপর দলকে শায়েস্তা কা'রেপরে এ শায়েস্ত। হওয়া দলের 
সাহায্যে পূর্ন দলটিকে শায়েস্তা করা বাঞ্ছনীয়। বহু ম্যানেজার 
স্থানীয় ক্ষমতানীন রাজপুকুষদের খুশি রাখাপ জন্য তাদের সাথে 
আলাপ রাখতে চান। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে দেখা করার সাথে সাথে 
তাদের আত্মীয়দের চাকুরি দেবার অনুরোধ আসে। চাকুরি তাদের 
মনোনীত ব্যক্তিদের না দিতে পারলে বা তা দ্বেওয়াণ পণ অদক্ষতার জন্য 
তাদেরকে বরখাস্ত করলে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এ ছাডা এ সকল 
ব্যক্তি মুহ্মুছু অনাত্র বদলি হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে চেনার চেয়ে 
অচেনা থাকাই ভালো । এ জন্যে মাত্র প্রয়োজনের কযধিন পূর্বে 
তাদের নিকট আজি পেশ করা উচিত । বহু ম্যানেজার পুলিশের করণীয় 
কাজ প্রাইভেট পুলিশ তথ! গুগাদের দ্বারা করাতে চান। কিন্ত গুণ্ডা 
এবং পুলিশ কখনও কারও আপনার হয় না। বছ ম্যানেজার 
মালিকদের নিকট নিজের কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য ইচ্ছা করে শ্রমিক- 
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বিত্রাট হ্টি করে তা জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু অল্দি 
টাইম অল দি পিপল্‌্কে ব্রাফ দেওয়া! সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ওনাদের 
নাচানো বাদর পরে ওর্দেরকেই কামড়ায়। জনন্থার্থের 
কারণে এ সঙ্বন্ধে অধিক আলোচনা শ্রেয়: না হলেও এ 
সম্বদ্ধে আরও কয়েকটি তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো । 

(১) প্রশাসকদের প্রায়ই ভিজিটবদের [ সাক্ষাৎ-ঞ্রার্থী] সহিত 
ত্বান্বচেগ্ায্েৰা নির্দি্ট কক্ষে দ্েখা-সাক্ষাৎ করতে হয়। প্রতিদিন 
এরূপ বহু ব্যক্তি তীঙ্গের প্রার্থনা বা অভিধোগ জানাতে অফিসের দুয়ারে 
এসে এ কক্ষের বন্ধির৫দেশে উপবিষ্ট বেয়ারার মারফৎ সাক্ষাভের উদ্দে্ঠ 
জানিয়ে নেম-কার্ড ৰা পরিচয়-পত্র পাঠ'ন। বহু প্রশাসক এদেরকে 
পর পর ভাকিয়ে [একে একে ] এদের সাথে দেখা করার পন্মপাতী। 
এ সকল ব্যক্তি সজে তাদের বক্তৰা শেষ করে সেখান হতে উঠতে 
চান না। বন ক্ষেত্রে ভারা প্রশানকদের স্থমতে আনয়নে অযথা 
পীড়াশীভি করেন। এতে ৰহু সময়ের অপচয়ে কাজ-কর্দের অন্থবিধ 
হয়। এমন বন প্রশাসক এই অসুবিধা এডাতে গুঁদেরকে একত্রে 
ডাকিয়ে অফিসে তার সন্দুখেভে বসান। এই উদ্দেশো 
ব্ চেয়ার এ অফিসে রাখা হয়। এদেবকে একে 
একে সেখানে তাদের আজি পেশ করতে বলা হয়। এতোগুলি 
বাক্তিকে অপেক্ষার দেখে দর্শনপ্রাথীরা তাদের ব্তৰ্য 
সংক্ষিত করতে বাধ্য হন এবং কোনও বিষয়ে এ প্রশাসককে 
সর্বসমক্ষে পীড়াপীড়ি করছে লজ্জিত হুন। একজন এদ্দেরকে 
সত্ব উঠানোর জন্যে কাষ্ঠালন তথা চেয়ারে ছারপোকা 
কালচার পর্বস্ত করেছিলেন । কয়েক ক্ষেন্র্রে বক্তব্য গোপনীক্ব বুঝলে সেই 
ৰাক্তির সাথে পরে সাক্ষাৎ করা যেতে পারে। অন্যদের মতে অফিস- 
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কক্ষ মেছোহাটাতে পরিণত হুলে উহার মর্ধাদ1 স্ষুপ্ন হয়। এখানে 
অবস্থা বুঝে বাৰস্থা কর! সমীচীন । 

দর্শন প্রার্থীরা প্রায়শ: ক্ষেত্রে ৰেদনা'তৃর হয়ে কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ- 
প্রাথী হন। উহার প্রতিকারে অসমর্থ হলেও তাদের অভিযোগ ধের্ধের, 
সাথে শুনলে তাদের মনের ৰেনার লাঘব হয়। [কাদগ্জে বাঁ বললে 
বাথা কমে। ] এদেরকে সহানুভূতির বাণী শুনালেই এরা খুশি। 
যৌথ আনুগত্য তথ! মরেল রক্ষার্থে এবং বিক্ষোভ এড়াতে ইহার 
প্রয়োজন আছে। ৃ 

ইনডাত্রিয়াল ম্যানেজারদের কোনও কালে ভয়াতুর স্পর্শকাতর 
হলে চলে না। কেউ কড়া কথা শুনালে মাত্র মাথা নেডে একটু হেসে 
তিনি গ্রত্তিবাদ করবেন । কেউ গাল দিলে এমন ভাব দেখাতে হবে 
যেন তিনি তা শুনতে পান নি। পরে অবশ্র এ বাক্তিকে অন্য ভাবে জব 
কর] যেতে পারে । কয়েক ক্ষেত্রে অনশ্রা তখুনি উহার প্রতিবিধান 
করা প্রয়োজন । উত্তেজিত শ্রমিকদের বিনা বাধায় কথা বলতে দিলে 
এবং তাদেরকে গ্রাণভরে গাল পাড়তে দিলে তাদেণ মনের ক্ষোভ 
বিদূবিত হয়ে উহা হাক্কা হয়। ওদের মিটিঙে ও গ্রমেশনে চেচিয়ে মনের 
খেদ বার করে গুর। মনের শান্তি ফিরে পায়। সুতরাং এতে বাধা দেওয় 
উচিত নর । গুমরে না থেকে চেঁচালে তারা কামড়ানোর শক্তি হাবায়। 
বহু প্রশাসকের ধারণা এখানে তার! দল পাকায়। এজন্যে কোন্‌ 
পার্টির কে কোথায় সতা করলো তীরা তার খেশজ করেন। 
শ্রমিকদের মতিগতি ও ভৰিস্ৎ কার্ষপম্থা সঙ্গন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা 
অবশ্য শেয়ের কাজ। 

(২) বনু প্রশাসক অভিধোগ শুনা মাত্র তৰিশ্বাম করে তাস্ত 
করে জানেন যে উহা] সতাকি'না। অন্তেরা উহ। প্রথঙে অবিশ্বাস 
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করে তাত্ত করে বুঝেন ষে উহা] সত্য কি'না। মানুষের মন সর্বদা 
অবিশ্বাসী না হথে বিশ্বাসী হয়। ফলে অনেকে চুকলামি, চাটুকা।রতা ও 
বহিঃচাকচিক্যে ভূলে যান। চিত্ত-প্রস্ততি [ প্রিডিসপোসিশন ], পূর্ব 
অভিজ্ঞতার অভাব ও মলোজটের [ কমপ্রেক্স ] কারণে বহু অবিচারও 
তারা করে ৰসেন। কিন বন্ধুকে শত্র না করে শক্রকে ডিপ্লোমেমিতে 
বন্ধু করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে অযথা বিরোধীয় দল রাখা কখনও শ্রেরঃ 
নয়। অধস্তন কর্মচাবীৰ! প্রতিটি ক্ষেত্রে টাইম সার্তার হয়ে থাকে । যার 
অধীনে যখন তারা থাকে তখন তারা'তাঁরই কথা কর। স্বার্থ রক্ষার্থে 
তাদের মত ও পথ তার! ক্ষণে ক্ষণে বদলায় । এজন্য অন্যত্র তাদের 
অগ্ের অধীন পাকা কালীন পুব ব্যবহাবের কারণে অযথা তাদের 
আন্ুগত্যে শন্দিহান হওয়া নিরর্থক। ৰদলিগ সাথে সাথে 
তার] পূর্ব মনিবের মত বৰ্তমান মনিবের অন্রগত হয়। বহু গ্রশাসক 
এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোপনে তাকে কিছু বললে তা তখুনি 
সেই বাক্তির গোচরে আনেন । এতে বহু গোপন সংবাদ জানস্কে তাবা 
অপারক হন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্ঞক্তিদেব কবঙ্গ হতে সত্য সংবাঁদ- 
দাতাদেৰ রক্ষা কবা৪ প্রশাসকদের পবিত্র কর্ম। সাজ্বাতিক সবাদ 
না তলে অধস্তনদের ভর্বতনদের বিরুদ্ধে গোপন নালিশে উৎসাহ না 
দেওয়া ভালো। এতে প্রতিষ্ঠান লমৃহে নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষ 
হওয়াৰ আশঙ্কা আছে। এছাডা বিবিধ হনোজট ৰা কমপ্রেক্স 
এবং চিত্ব-প্রস্ততি প্রভৃতির কারণে “হু অবিচার ঘটে থাকে । এইরূপ 
একটি অঘটনের পৃষ্টান্ত নিয়ের বিবৃতি হতে বুঝা ষাবে। 

“আমি অকারণে জামার জনৈক অধস্তনকে দেখা মাত্র বিরূপ হয়ে 
উঠতাম। এর প্রকৃত কারণ বুঝতে আমি জাত্ম-বিশ্লেষণে তথা মনো- 
বিশ্লেষণে রত হই। মনের পথে পিছুতে পিছুতে আমি বুঝি ফে 
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বালাকালে এক্প আকৃতির এ ব্যক্তি আমাকে অপমানিত করলেও 
তার বিরুদ্ধে আমি তখন কোনও প্রতিশোধ নিতে পারি নি।” 

সর্প আমলে এক প্রকার তীরু জীব। মে ভয় পায় বলে 
কাঙড়ায়। অনুরূপ ভয়াতুর বহু প্রশামকের সদা ভয় যে এবুঝি৷ 
তাকে অণকে তাচ্ছিল্য বা তার ক্ষতি করলো। হীনমন্ততার তথা 
ইনফিরিক্সরিটি কমপ্লেক্সের কারণেও ইহা! ঘটে । ফলে, তখুনি উনি তাদের 
আক্রঙ্গণ করে ক্ষত্তি করেন। ন্ুবিধাজনক ভাবে ক্ষমতাসীন পদে 
থাকাতে এর] দুর্বল ব্যক্তিদের অপকার করতে সক্ষম। কিন্ত 
এদের বুঝা উচিষ্ত ঘষে অত্যাচারে ও অবিচারে পিপড়ারাও 
স্বযোগ মত একাকী বাদল বেধে কামড়াতে পারে । কারুর কাছে 
উত্তেজন! এক শ্রকার ফুড বা খান্ত। তারা এজন্যে 
সর্দা হৈ চৈ করা তালবাসেন। ইন! ভাদের একটি নিকৃষ্ট 
বূপ মনোজট বা কমপ্লেক্স । অহেতুক ভয়ে বু ম্যানেজার 
গুলিবর্ষণ করে জীবনহানিও ঘটিয়েছেন । 

(৩) বহু কার্য একত্রে গ্রহণ না করে উহ্বার্দের একটি সমাধা 
করে অন্যটি গ্রহণ করা! উচিত। কারুর যতে উহাদের একক গ্রহণ 
না করলে পরে অন্তগুলির সন্ধান মিলে না। একা নকল কাজ না কৰে 
সকলকে দিয়ে সকল কাজ করানো উচিত। হয় নিজে খাটো, নয় 
ওদেরকে খাটাও। এই উভয়ের একটিও না করতে পারলে বিপদ 
অনিবার্ধ। আত্মহিশ্বাসহীন প্রশাসকরা অধন্তনদের উপর দায়িত্ব 
অর্পণ করে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে ভঙ্ম পান। কিন্তদক্ষ 
প্রশাসক উপযুক্ত সহকারী তৈরি করেন। অন্ায়মন্ত হুকৃম পালন করার 
পর মাত্র উহার প্রতিবাদ করা ষেতে পারে। বনু হুকুম কার্ষক্ষেত্রে 
তামিল করা যায় না। ফলে, স্বল্প কাল পরে উহ গ্রতিপালিত হয় না। 
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অতএব এমন হুকুম দিতে হবে যা পালন করা সম্ভব। 
বহু হুকুম স্ববিবেচিত মনে না হলেও উহা কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
পরীক্ষা! করা উচিত। বহু প্রশাসক হুকুম দেওয়ার পর উহা 
তামিল করা হলো কি'না দেখেন না। কিন্তু উহা নিয়মতান্ত্রিকতা 
স্কু্ করে বিপধয় আনে । 

[ জনৈক শিশল্পপতিকে তাঁর ম্যানেজারকে আমি বলতে শুনেছিলাম, 
“বাবুজী । উলোক ঘর না ছোড়েতো কালহী রাতমে ওহী ঘর মে 
জ্বালায় দেগে। এ ম্যানেজারকে পরে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 
পরদিন এ বিষয় পুছ করলে উনি কি বলবেন? আমার এই উত্তরে 
এ ম্যানেজার বলেছিলেন, স্থা। উবাত মনে পড়লে উনি তা জিজ্ঞাস! 
করবেন। এর উত্তর আমার ভালো ভাবে এইরূপ ভাবা আছে-_ 
হুজুর । ওরা গোড় পাকড়ে “উঠে যাবো” বললো । তাই এরাত্রে 
ওর ঘর জালাই নি। হামাদের তো উঠানোই কাম। পরে ওরা 
এ সব বিলকুল ভুলে যাবেন। এ হুকুম কোন ব্যক্তিকে দিয়ে- 
ছিঙ্গেন এবং তা আদপে কাউকে দিয়েছিলেন কিনা পারমিউ 
না করাতে গুদের তা মনে থাকবে না।] 

সিপাহী-জমাদার, নিয়পদী উচ্চপদী ছোট-সাহেব বড-সাহেব 
প্রভৃতির স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্ম আছে। ষেদক্ষ জমাদার সে দক্ষ সিপাহী 
নাও হতে পারে। এর জন্যে একের কাজ অপরকে করতে দেওয়! 
ঠিক নয়। সাধারণ শ্রমিকদের প্রতি প্রতিটি আ.দশ [ শ্রেণী মত পর 
পর] উহাদের নিজ নিজ উধর্বতন কর্মীর মাধামে দেওয়া! চাই। অন্যথায় 
ম্যানেজারের নিজের সম্মান ক্ষু্ন হতে পারে । ম্যানেজমেণ্টের বিরুছে 
শ্রমিকদের রোষ তাদের অব্যবহিত উধ্বতনর! সংধত করেন। এ 
তদারকি কর্মীরা সাক্ষাৎ ভাৰে তীদের অধীন কমীদের ছুর্বলতা জানেন। 
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প্রতিদিন নিবিড় সাক্ষাতে তাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা জন্মায়। 
তদারকি কর্মীদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অঙ্ষুপ্ন থাকলে ম্যানেজার প্রভৃতি 
প্রশাসকেরও সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় ধাকে। 

(৪) বহু প্রশামকের মতে জয়েন করার পর কিছু কাল, 
প্রিন্ট বা গরম থাকা ভালো । পরে ধারে ধীরে নরম বা লিনিক়েণ্ট 
হলে চলবে । কিন্ত বিপদ বুঝে হঠাৎ স্রিক্ট হওয়া ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে 
ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে স্ত্রিক্ট হতে হবে। কাকুর স্িক্টনেস্‌ মানুষ অভ্যাস 
দ্বার মেনে নেয়। অতি ক্ত্রিক্ট বা অতি সফট না হয়ে মধ্যবর্তী পন্থা 
গ্রহন্ীয়। অধস্তনদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্থনাম অর্জন সম্ভব 
নয়। প্রথম প্রথম কয়েকদিন অধস্তনদ্ের খুঁটিনাটি কাজ পরীক্ষা 
করে তার্দের প্রতি লক্ষা রাখতে হবে। এতে কে কোন্‌ 
বিষয়ে কতটুকু পারদশী, কে কতোটা বিশ্বীমযোগ্য বা নিরভর- 
যোগা, সৎবা অসংকে ও কারা ফাকিবাজ বা ধাপ্লাবাজ, কার 
কোথায় কতটুকু হূর্বলতা, কার প্রতি কোন্‌ বিষয়ে লক্ষ্য 
বাখা নিশ্রয়োজন ইত্যাদি অধস্তনদের গুণ ও দোষ জান]! ফেতে 
পাবে । প্রয়োছন মত এদের কাকে কোন্‌ বিশেষ কার্ধে নিয়োগ করা! 
বা নাকরা উচিত-_তা প্রশানকগণ এরূপ পন্থাতে পূর্বাহ্ে অবগত 
হন। এক্ষেত্রে পরে নিভরিষোগ্য অফিসালদের কাজ-কর্মে অতো 
লক্ষ্য না রাখলেও ক্ষতি নেই। এতে তদারকি কার্ধের গণ্তী কমে 
আসাতে বুথা এনাজি এবং পময়ের অপচয় হয় না। 

(৫) কোনও প্রশাসক মনে করেন যে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর 
তাদের মনোমত কর্মী নিয়োগ করার ভার দেওয়া উচিত। তাতে উপযুক্ত 
কর্মী পিলেকশনের দৌষে কর্ম নষ্ট হওয়ার অজুহাতে নিজেদের কর্ম- 
সম্পর্কিত দায়িত্ব গর! এড়াতে পারেন না । কেউ কেউ মনে করেন ঘে, 
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এ কর্মী নিয়োগের ভার কানুন মত লেবর অফিসারের উপর থাকা 
উচিত। তা না হলে বিভাগীয় কর্মকর্তার! ত্বজনদের মধ্য হতে কর্মী 
নির্বাচন করে বিভাগে নিজেদের সমর্থনকারী দল [ক্রিক] স্যষটি 
করবেন। 

বহু ম্যানেজার ভবিষ্যতে সাহাযধ্যের আশাতে ক্ষমতাসীন সরকারী 
ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের সাথে আগে-ভাগে বন্ধুত্ব রাখার পক্ষপাতী । 
উপকার করার ক্ষমতা ওদেব আছে কিনা তানাজেনে ও বুঝে তা 
তারা করেন। বহু ক্ষেত্রে উধ্বতন অপেক্ষা তাদের অধীন কর্মী হতে 
বেশি কাজ পাওয়া যায়। তাই উভয় স্তবেই সংষোগ বাখা! 
দরকার। কাক্গ আদায়ের অব্যবহিত পূর্বে তাদের সাথে দেখা কর! 
ভালো। পূর্ব হতে ভাব জমালে তার আশ্রিতদের জন্তে তারা 
ফ্যাকটরিতে চাকুবি চান এবং তা নাদ্িতে পাধাতে তাদের মধ্যে 
মনোযালিন্ত ঘটে । ধবোশ আলাপ থাকার কাবণে এদের কোনও 
অভিযোগে হারা চিন্তিত থাকেন না। কিন্তু মালাপ না থাকলে 
গুঁদেএ উপব মসে নালিশ করার স্ম্ভতাবনা থাকাতে গুরা এসব অভি- 
যোগের প্রতিকারার্থে ব্যস্ত হন। সকল সময়ে চাহিবা মাত্র পুলিশী 
সাহাযা না পাওয়াতে বহু প্রশানক প্রাইভেট পুশিশ পাথেন। এ জন্টে 
প্রতিটি ফাকটগিতে সিকি টারটি বিভাগ আছে। কিন্ত মিলের ভিতরে 
ও বাহিরে তাদেব পুলিশী ক্ষমতা কৈ? শ্রমিক বিক্ষোভ দমনে কিংবা 
আন্মরক্ষার্থে কেউ কেউ গুগার বিরুদ্ধে গুপ্তা নিয়েগ করেন। রাস্ট্ীয় 
পুলিশ করণীয় কার্ধ দ্রুত না করণে সমাজে আদর্শবাদী প্রতিরোধী 
দল তথা প্রাইভেট পুপিশ স্থষ্টি হয়। এগুগডা কারুর আপনার নয় 
বুঝলেও বন ম্যানেজার সঙ্গত কারণে গ্তগ পুষতে বাধ্য হয়েছেন। 
কারণ, বিবোধীয় ব্যক্তির চাকুরির জন্য টাদা ও টোল আদ্রায়াথে এবং 
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অন্যান্য বহু প্রকার কারণে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এদেরকে নিয়োগ করে। 
পুলিশের আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্বস্ত সম্পত্তি ধ্ংসে উদ্যত বিদ্রোহী 
অমিকদের রুখতেও এদের প্রয়োজন হয়। এই কারণে অধুনা পৃথক 
ইগ্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রয়োজন হয়েছে । কিন্তু এই সকল গুণ 
দ্বার! গুণ্ডা প্রতিরোধে বিপদ আছে। এরা পরে ম্যানেজারের উপবে 
অর্থ আদায়ের জন্য গুগ্ডামি শুরু করে। এদের মাত্রাজ্ঞানহীনতার জন্যে 
খুন-জখম হলে এবা ম্যানেজারকে জড়িয়ে পুলিশে বিবৃতি দেয়। এদের 
কেউ জেলে গেলে এরা পরিবার প্রতিপালনের অছিলায় তাদেরকে 
ব্রযাক-মেইল শুরু করে। এ সকল অপরাধী ব্যক্তিরা উপযুক্ত না হয়েও 
ফ্যাকটরির চাকুরির জন্য বারে বারে তাদেরকে পীড়াপীডি করে। 

(৬) প্রশাসকগণ নিজেরা! আপেলেট. অথরিটি হলে তাদের পক্ষে 
কমীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তদস্ত করা বাঁতাতে ম্মাগ্রহ প্রকাশ করা 
অনুচিত। অন্যান্ত কারণেও স্বয়* তাস্তার্দি ব্যবস্থা অবলম্বন না করে 
এ কাজের ভার ওদের অধীন কোনও উচ্চপদী কর্মীর উপর অর্পণ করা 
ভালো । এ উচ্চপদীদের বিরুদ্ধে অধস্তনদের কোনও কমপ্রেন এলে 
ম্বানেজার স্বয়ং তদস্ত করে উহাবাতিল করতে পারবেন। কিন্তু 
ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কমপ্নেন হলে উহা মালিকের এক্কিয়ারে আসে । 
এ কারণে ছোট-খাটো ঘটনাতে নিজেকে না জডানেো ভালো । 
প্রশাসনে কোনও দয়া বা ক্ষমার স্থান নেই । এই ক্ষমা আধা-আধি হয় 
না। তদারকি কার্ধে কমীদিগকে মুহুমুহু পুরস্কার-তিরস্কার করতে হয়। 
এজন্যে তদারকি কমাদদের জনপ্রিয়তা তথা পপুলারিটি ক্ষুণ্ন হওয়া 
্াভাবিক । এই অগিয়তা সকলের মধ্যে ভাগাভাগি হলে 
ম্যানেজারকে এক] অপ্রিয় হতে হয়না। এজন্য সাধারণ কর্মীদের 
উপর নিজে স্কট না হয়ে ওদের সাথে কথাটি না কয়ে] এ তদারকি 
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কর্মীর উপর ম্যানেজারকে হ্রিক্ট হতে হবে। . ম্যানেজার তদারকি 
কর্মীদের উপর চাপ দেবেন আর তদারকি কর্মীর! সাধারণ কর্মীদের 
উপর চাপ দেবেন। এতে তদারকি কর্মীরা ম্যানেজারের ওপর 
কঠোরতা সম্পর্কিত দোষ চাপিয়ে নিজেরা পপুলারিটি অজন করে দল 
পাকাতে পারবেন না। তদারকি কমীদের ওদের সম্মুখে বকাবকি 
করার অর্থ পরোক্ষে সাধারণ শ্রমিকদের বকাবকি করা। এই বলে 
ওদেবকে মৃছুভাবে ধমকানো যেতে পারে যে “ওরা তো সুবিধে পেলে 
ফাকি দেবেই। কিন্তু তোমরা ওদের ওপর নজর রাখো ঠকৈ? তাহলে 
তোমাদের সকলকেই অন্তত্র কাজ খুঁজতে হবে” ইত্যাদি । তদারকি 
কর্মীদের একান্তে [ চেম্বারে ] ডেকে তাদের উপর এ বিষয়ে চাপ দেওয়া 
আরও ভালো। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সম্ভব মত এডানো উচিত। 
আমি ও পুলিশে পরিদৃষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কঠোরতা শ্রমশিলে অচল। 
অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হলেও প্রশ্ন উঠতে পারে ষে একই ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে বারে বারে অভিযোগ আমে কেন? এতে তারা ট্াক্টুলেশ, 
অতিষ্রিক্ট, এমরেসিউ, আখ্যায় ভূষিত হতে পারেন। যে কাজ একদিনে 
করা যায় সেই কাজ পরের দিন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা ঠিক নয়। কারণ 
পরের দিন আরও বন কার্ধ উপস্থিত হবে। ষে কাজ নিজে সামলানে! 
যায় তা মালিকদের গোচরীভূত না করাই ভালো । মালিকর্দের কাজ 
দেখানোর জন্য কেহ কেহ উহ! করেন বটে, কিন্ত মুহুমুহ সমস্যা সৃষ্টি 
মালিকরা পছন্দ নাও করতে পারেন। বহু ম্যানেজার নিজেদের কৃতিত্ব 
দেখানোর জন্তে কিংবা মালিকদের ভয় দেখানোর জন্ত নিজের] ধর্মঘট 
ঘটিয়ে উহা তারা পরে নিবারণে সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে তাদের 
নিজেদেরই পক্ষে ক্ষতিকর কুফল ঘটে থাকে । 

বনু ম্যানেজার বিপদ বুঝলে ছুতা করে আড়ালে সরে থেকে 
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অধস্তনদের মালিকের সম্মুখে এগিয়ে দেন। এস্যোগে অধস্তনরা 
ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে ঠারে ঠোরে চুকলি করে এবং নিজেকে বিকল্প 
ম্যানেজীর রূপে জাহির করে। বহু সতোর সাথে কিছু মিথ্যা বললে 
বিশ্বাসযোগ্য হয়। বহু প্রশাক নিজের! উপস্থিত থাকলে তাঁকে 
ডিডিয়ে অধস্তন কর্মীকে মালিকের নিকট যেতে দেন না। অবশ্য ওদের 
মধ্ো বিশ্বস্ত ও উপযুক্মন্ত কাউকে নিজেদের অবর্তমানে কাজ 
চালানোর জন্য ট্রে করার প্রয়োজন হলে তা স্বতন্ত্র কথা। ব্যবসায়ে 
লোকমান কালে মালিকেরা মনের ছূর্বলতাতে চুকলামিপ্রিয় হয়ে 
উঠেন। এখানে আশাব বাণী শুনিয়ে মালিকর্দের আশ্বস্ত করা 
উচিত। অবুঝ মালিকদের ভালোর জন্যে কয়েক ক্ষেত্রে তাদেরকে 
মিথ্যা বলে বা ধাপ্লা দিয়ে সামলাতে হয়। বহু ক্ষেত্রে ভূল কাজ 
ঠিক আছে বলে তাদেরকে বুঝিয়ে -পরে সেই ভূল সেরে নিতে হয়। 
কোনও অবস্তন তা না বুঝে প্ররূত তথ্য ম্যানেজারের অবর্তমানে 
তাদেরকে জানালে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। 
এইজন্যে 'এদের সকলকে মালিকের নিকট যখন তখন যেতে দেওয়। 
উচিত হবে না। 

বহু ম্যানেজার নিজেরা স্বয়ং কিংবা অধীন কমীদের হারা মাপিকদেন 
ব্যক্তিগত কার্ধ করেন ও করান। মালিকদের বুঝা উচিত যে এ প্রথা 
কায়েম হলে ম্যানেজার নিজের ব্যক্তিগত কাজও ওদের দ্বারা করিয়ে 
নেবে। ঘরের কাজের স্থষোগে এঁ কর্মীরা মালিকদের ও ম্যানেজারদের 
অন্তঃপুরের সাথে যোগ স্থাপন করে তাদের পত্বীদের ভরসাতে 
ফ্যাকটরির নিয়মতাস্ছিকতা ক্ষুগ্র করেন। 

(*) বহু ভীরু গ্রকৃতির প্রশাসক সামান্য শ্রমিক বিক্ষোভে বা 
উহ্থার সম্তাণনাতে ফ্যাকটবিতে পুলিশ ডাকার পক্ষপাতী । কিন্তু এ 
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তৃতীয় পক্ষের আগমনে উহা আর তাদের ঘরোয়] বিবাদ থাঁকে না। 
চরম ব্যবস্থাবলম্বনের কারণ না ঘটলে ফ্যাকটরিতে পুপিশ না ডাকা 
যুক্তিসঙ্গত। পুলিশ এলে সেখানে প্রায় অন্য নৃতন সমস্যার নষ্ট হয় ৮ 
' ম্যানেজার তথা ব্যবস্থাপক এবং নিয়ামক তথা ডিবেক্টারের ফল্দ্‌ প্রেস- 
টিজ পরিহার্ধ। বিক্ষোভের অদৃশ্ঠ মূল কারণ তাদেরকে খু'জে বার করতে 
হবে। কয়েকজন মারমুখী শ্রমিকের পিছনে ভিড়েতে বেশি সংখ্যায় 
নিবিরোধী শ্রমিক খাড়া হয়ে ষায় মাত্র। “আচ্ছা য'ও। কালকে 
এখানে এসো । এই অন্তায়ের বিহিত নিশ্চয়ই করবো” এই বলে 
মাহসিকতার সাথে স্ষেহহচক ধমকে তাদের বিদায় করলে পরদিন 
তাদের মনে এ টেম্পো আরথাকে না। জন-গণের মনের রোষ 
সম্পকিত টেম্পে। প্রায়ই চারদিনের অধিক কালস্থায়ী হয় না। এজন্য 
ছুতায়-নাতায় তাদেরকে আশাতে রেখে কালক্ষেপ করা উচিত। বহু 
ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অন্যায়ের সাথে কিছুটা আপোশ করতে হয়। 
শ্রমিকদের দোষ বুঝেও ওদেরকে তখনকার মত শান্ত করতে ওদের 
অভিযোগে নির্দোষ ভর্বতন বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে তাদের সন্মুথে 
টাকট লেশ বলে ধমকানো প্রয়োজন হয়। পরে অবশ্য তাকে ডেকে 
একান্তে বা সর্বসমক্ষে সামনা! দেওয়া যেতে পারে। শ্রমিকদের 
বলতে হবে ষে, যেহেতু অতো বাক্তির সাথে একত্রে আলাপ করা 
অন্থবিধা, সেহেতু তোমাদের নেতৃস্থানীয় বা মুখপাত্রদের কয়জনকে 
আমার চেগারে পাঠাও । এই ভাবে ওদের মধ্যে প্রকৃত আন্দোলন- 
কারাঁদের চিনে বুঝে পরে স্থযোগ-হৃবিধামত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যায়। সাধারণতঃ পকল শ্রমিক কখনও এক হতে পারে 
না। ওপর মধ্যে একদল লড়াকু প্রকৃতির সংখ্যালঘুরা এক হয় এবং 
ওদের ভয়ে ও চাপে কিংবা লোতে অন্তেরা তাদের অন্ুনরণ করে। এ 
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লড়াকু শ্রমিকদের অপসারণ করা মাত্র ওদের এ দল ভেঙে পড়ে। 

(৮) প্রশাসকদের কাবুলি উত্তমর্ণদের নিকট হতে কার্ষকরণ 
শিক্ষা করা উচিত। দুইজন কাবুলি একত্রে ধার দেওয়া অর্থ 
আদায় করত যায়। ওদের একজন লাঠি উ“চিয়ে মারমুখী হলে 
ওদের অন্ন বন্ধুকে শান্ত করে বলে-_-আবরে। মাৎ মারো। 
কুপেয়া উনে দে'দেগা। অন্ুবূপ ভাবে অমিক বিক্ষোভে জনৈক 
কর্তীকে গরম হয়ে জাদেবকে ভয় দেখাতে হবে। এতে উনি 
অরুতকার্ধ হলে অন্ত কতাবাক্তি সেখানে তাকে শান্ত করে শ্রমিকদের 
ভালো কথা শ্রনাবেন। কিন্ধ ষিনি একবার গৰম হবেন তার 
আর নরম ঠত'ল চলব না। শইরধপ নরম-গধম পন্থাতে ! পরম্পবের 
সাথে বন্দোবস্ত করে ] আভনয় স্বারা বিক্ষোভ দমন সম্ব। 

শরমক-বিক্ষোত কালে ঘটনার পরিস্থিতি জেনে ৪ বুঝে ঘটনা 
স্থলে করতপক্ষের আমা উাচত। সেখানে উপস্থিত হয়ে কি কবা 
হবে_ তা" প্বাহে ভেবে রাখলে কিংকতবাবিমুচ হতে হর শা। 
ম্যণনেজাবের সেখানে অবমাননা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে 
তার স্বয়ং না ধাওয়াই টচিত। কারণ ম্যানেজার হতমান হলে 
সেখানে ভার পক্ষে কাজ করতে অন্রবিধা হবে। এরূপ দুর্ঘটনা 
ঠৈবক্রমে ঘটে গেলে অপরাধীদের ক্ষমা করলে চলবে না। 
অবস্থা "অনুকূল হলে ম্যানেজার স্বয়ং ঘটনা স্থলে আমবেন। 
সেই ক্ষেত্রে তার দ্রত উপস্থিতি দ্বারা শ্রমিক-বিক্ষোভ সহজে এড়ানে। 
ষেতে পাবে। 

(৯) এদেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান অগ্রগণ্য [ভারতীয় 
সংস্কৃতি অন্রষায়ী ] হওয়ায় বয়স্ক অধস্তন কমীদের প্রতি হুকুম প্রদানে 
সাবধানতা অবলম্বন কর! উচিত। এদের উপর স্বল্পবয়স্ক তদারকি 
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কমীদের রূঢ় বাকা প্রয়োগ সাধারণ অসংশ্লি্ট শ্রমিকদের মনে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। কয়েক ক্ষেত্রে লেবর অফিসার শ্রেণীর 
কমীরা পদমর্ধাদাতে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমকক্ষ হলেও তারা ম্যানে- 
জারের হুকুম বা নির্দেশ পাঠান । এক্ষেত্রে তাদের প্রথমে বিভাগীয় 
কতাদের কক্ষে শ্বয়ং গমন করে উহ। তাদেরকে জানানো ভালো । 
পরে অবশ্য তাদের কাউকে নিজের মফিসে আলোচনার্ধে আমন্ত্রণ 
জানাতে পারেন। তবে এ আমন্ত্রণ জানাতে চাপরাশী ন। পাঠিয়ে 
কোনও দায়িত্বশীল করনিককে সেখানে পাঠানো ভালো । কিন্ত 
বারে বাবে এইবপ আমন্ত্রণ তার! আদেশ বুঝে একদিন উহা 
প্রত্যাখ্যান করবেন। এ অবস্থাতে পরস্পরের মধো অহেতুক মনো- 
মাবিন্যের কি হবে। ইংবাঞ্ধি 'প্রাঞজ ও 'রিকোয়েস্টেড এবং হিন্দিতে 
“পেলাম দিয়া প্রভৃতি যে আদেশেরই নামান্তর তা তারা ভালো 
রূপেই বুঝেন। এ সকল নির্দেশ মামূলি না হলে ম্যানেজারের 
স্বয়ং তাদেবকে তা জানানো উদ্িত। হুকুম একটু কায়দা করে 
তাদেরকে আপ [আ)] করে দিতে হবে । থা, আরে! তোমার মত 
উপযুক্ত লোক এটা পারবে না? একি হতে পারে নাকি, আয ?, 

[ পুয়াতন শ্রমিকসজ্ঘগ্ুপির সাথে ঘন ঘন বৈঠকে বসতে 
ক্ষাত নে । কারণ দীর্ঘদিণ যাবৎ পারম্পৰিক বুঝাপড়াতে উভয়ের 
মপ্যে একটা সমঝোতা এসে গিষে খাকে। কিন্ত নৃতন শ্রমিক সঙ্ঘ- 
গুলির সাথে ঘন ঘন বেঠকে বলা অনুচিত হবে। কারণ নৃতন 
শ্রমিক-সজ্ঘ পর্বসজ্ঘকে অপদস্থ করে শ্রমিকদের খুশি করতে অকারণে 
সমস্য! স্যতি করে। পূর্ব শ্রমিক-সজ্ঘ ষে মনোভাব নিয়ে যেখান 
হতে টার্ধ শ্ুক করেছে সেইখান হতে সেই মনোভাব নিয়ে 
তার! এক্সপ্রয়টেলন শুরু করে। শ্রমিকর্দের অধিকতর খুশি করতে 
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তাদের সম্মুথে পূর্ব সঙ্ঘ অপেক্ষা ভালো কার্ষের একটা ফিরিস্তি 
বাখতে তার্দেরকে ব্যগ্র হতে দেখা যায়। 

[ যেন্যায্য স্থববিধা কাউ. একদিন দিতে বাধ্য হতে হবে তা তাকে 
সত্বব প্রদান করা উচিত। টালবাহনাতে বা দীর্ঘনত্রতাতে সময় 
অপচয় কবলে অযথা মনোমাপিনোর স্থষ্টি হয। ফলে, তাদের অসস্তোষ 
ও তৎ্সহ দাবি উত্তরোত্তর বেডে যায়। আজ যাহা হয কিছু পেলেই 
তাবা খুশি। কাল সংগ্রামে নাখলে তারা ঢেব বেশি চাইবে। 
গ্রাম এডানোর জনই মানুষ স্বলে সন্তুষ্ট থাকে । কারুর ভয় 
একবার ভাঙলে প্রশাসনিক ক্ষতি অসামান্য | ] 

বহু ব্যক্তিব বিরুদ্ধে বাবস্থা অবলম্বন [ ঠগ বাছতে গ্রাম উজাভ ] সম্ভব 
নয়। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বাপনার্থে স্বপন কযেক জনকে বেছে 
কঠোর শান্তি প্রদান কবলে বাক হোক সংযত হয। উহা এমন 
ভাবে করতে হবে যাতে কোন? সংস্থা না ভাবে যে তাদের পিছনে 
লাগা হচ্ছে। কয়েক জনকে বেছে বেছে কিংবা [বিশেষজ্ঞ 
বাদে] ব্যাপক ভাবে বহু ব্যাক্তকে অন্তর বলি করে ওদের 
এ অপদল ভেঙে দেওয়া ভালো । বনু প্রশামক এক দুর্বৃত্তের 
সাহাযো অপব দুর্বৃত্তকে দমন করে পরে এ প্রথমটির সাহায্যে 
শেষেবটিকে [কাটা দিয়ে কাটা তুলা] দমন করেন। একই 
সাথে বহু ফ্রন্টে লডাই করা কখনও কাম্য নয়। 
এ জন্তে একদলকে দমন কালে অপর দলকে আক্কারা দেওয়া 
হয়। বেনামা পত্রগুলি অবহেলা না করে উহাদের যাচাই 
করা উচিত। 

(১*) পুলিশের ম্যাক্সিমাম আকশন ফায়ারিং [ গুলিবর্ষণ ] 
_কিন্তু আমির মিনিমাম আকশন ফায়ারিং । অশ্ব্প ভাবে লক আউট 
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[তালা বন্ধ] ঘোষণা মিল মালিকদের চরম সিদ্ধাস্ত। এক্ষেত্রে 
মালিকরা কতদূর ক্ষতি ম্বীকারে প্রস্তত তা ম্যানেজারদের 
পূর্বাহ্ে জেনে সেই অনুযায়ী মিটমাট না করে তালাবদ্ধ ঘোষণা, 
করতে হবে। এ চরম বাবস্থা গ্রহণ কালে [ সরকারী লেবর 
কাঁমিশনের সম্মতি ক্রমে ] পুলিশকে শান্তি রক্ষার্থে সেখানে মজুত রাখা 
ভালো । লক আউট” এবং “ক্লোন আপ”-এ প্রভেদ আছে। তৈরি 
মাল বিক্রয়ে অপারক হলে কিংবা কাচা মালের অভাবে লোকসান 
হলে_-উহা! এড়াতে উহা! [ নোটিশ প্রদানান্তে ] বন্ধ করা হলে উহাকে 
ক্লোস্‌ আপ বলা হয়। বে-আইনি স্ীইকেতে লক-আউট 
ঘোষণা কর হয়। বহু প্রশাসক বিক্ষোভের পরের দিনে 
ফাাকটরিতে দুই দিন বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে রাখেন । এই ছুই দিনের 
বাবধানে উত্তেজনা কমলে প্রত্যেককে পৃথক পথক শাস্তিরক্ষা বণ্ডে 
সই করিয়ে ভিতরে ঢকান। বলা বালা, হঠাৎ আসা উত্তেজন! নৃতন 
কবে জন্মানো সময় সাপেক্ষ। স্রাইক ঘটে গেলে উহা অবশ্থা 
মিটমাটের চেষ্টা করতে হবে । এই ক্ষেত্রে প্রতিটি খুটিনাটি বিষয় 
সরকারি লেবর কমিশনারকে জানানে চাই । 

(১১) দক্ষ প্রশাসক শ্বধন্জনদিকে তাদের উধ্বতনদের হুকুম 
শুনতে নিশ্চয়ই বাধ্য করবেন, কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে ভর্্বতনদের 
অন্যায় আদেশ ও উৎপীডন হতেও রক্ষা করবেন । এ বিষয়ে উধ্বতন- 
দ্িগকে আডালে চেম্বারে ডেকে সতর্ক কর] উচিত। অধস্তন কর্মীরা 
উধ্বতনদের বিরুদ্ধে অভিযোগমুখর হলে ডিসিপ্রিনের নাষে তাদেরকে 
দ্াবড়ানে। হয় । কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এ অভিষোগ এডিয়ে গেলে 
স্াইক আদি অঘটন ঘটে। মানুষের আত্মসম্মান বোধের সাথে 
সামগ্রম্ত বেখে তাদেরকে ভঙ্খসনা! কবা উচিত। আত্মসম্মানী বাক্তিদের 
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সাম্বান্ত বিরূপতা দেখালে তারা মরমে মরে যায় । এতে এদেরকে মন- 
মরা [ অতি-ছুঃখিত ] বুঝলে তখুনি তাদেরকে ছুতায়-নাতায় ডেকে 
মিষ্টি ভাষা শুনাতে হবে। কারণ অশান্ত মনে ভালো কাজ তো 
হয়ই না, উপরন্ত এ কারণে তারা ফ্যাকটরিস্বে, দৈবদুর্ঘটনাও ঘটাতে 
পারে। 

(১২) উচ্চপদী কর্মী মাজ্রেরই বাক্তিগত ভাবে ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা অজর্ন করা চাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে ম্যানেজারের পরামর্শ গ্রহণের 
অপেক্ষাতে থাকা অফিসার জনোচিত কাজ নয়। তাদের প্রত্যেককে 
এক-এক জন বিকল্প ম্যানেজার পে নিজেদের তৈরি করতে হবে। 
তদারকি অফিসারগণ মধো মধ্যে অুমিকদের সাহায্যকারী বূপে 
তাদের কাজে নিজেরাও সাথে সাথে হাত লাগালে ফল সর্বোত্তম । 
কোনও শ্রমিক বা ভৃত্যকে একটি টেবিল বহন করতে বলে এ টেবিলের 
“ক কোণে আলতো ভাবেও হাত লাগালে তার সুফল ম্দৃব- 
প্রসারী হয়। সময় ম্থযোগ ও সামর্থা থাকা সত্বেও শ্রমিকদের 
সাহায্যে এগিয়ে না এসে শুধু হুকুম চালানো অন্রচিত। অধুনা মাত্র 
সাহাযাকারী রূপে শ্রমিক বা তৃতা নিয়োগ করা চলে_ এক্ষেত্রে 
আমাদের প্রত্যেককে শ্রমিক রূপে কাজ করতে হবে। নিজেরা 
হাতে-কলমে কাজ না শিখে বাতা না করে তদারকি কমী হলে 
শ্রমিকদের স্থবিধা ও অন্থবিধা বুঝতে এবং তাদের ফাকি বুঝতে ও ধরতে 
তারা সক্ষম হবেন না। কারুর গরহাজিরাতে তদারকি কমীগণ 
[ কৃটির-শিল্পে মালিক বা ম্যানেজার স্বয়ং ] তাদের স্থানে কাজ করলে 
অন্ধায় ও লজ্জাতে শ্রমিকরা পারত পক্ষে কর্মে অনুপস্থিত হয় না। 

(১৩) কোনও একটি রিপোর্ট তথ! প্রতিবেদন জরুরি ন1৷ হলে 
তাতে দশ্থখত না দিয়ে বা তাতে দস্তখত দিয়ে উহ] তই-চার দিন চেপে 
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রাখা ভালো । কারণ, পরে মনে হতে পারে যে ওটার কিছু বা পুরো 
অর্দল-ব্দল করা উচিত। প্রশানক মাত্রেই এপ অনুভূতি প্রায়ই 
বোধ করেন। 

প্রশাসকদের পেশাদারী তথ প্রফেশন্যাল ইনগ্টিউক্টের অধিকারী 
হতে হবে। এ বিশেষ ইনহিওকট সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা 
হয়েছে । ম্যানেজারগণ ম্যানেজারীকে চাকুরি না মনে করে উহা 
তাদের প্রফেশন মনে করলে আত্মরক্ষার সহায়ক এ ইনস্থিউক্টের 
অধিকারী হন। প্রশাসক স্তুপীকুত ফাইল ও কাগজ-পত্র মামুলি বুঝে 
হেড, ক্লার্কের নির্দেশ মত সই করে চলেছেন। এনভরসমেপ্ট. যা কিছু 
তা ফাইল পড়ে হেড, র্লার্কই পিখেন। এ এনডসমেণ্টের নীচে তিনি 
নিবিবাদে উহা] না পড়ে সই করছেন। হঠাৎ অন্তরের আবেদনে তিনি 
সই করা একটি মাত্র পত্জ টেনে তুলে তা পডভাণ্ন সাথে তার 
চক্ষুস্থির। অপরের বাক্যে বিশ্বাস করে এ পত্রে সই করাতে 
তার চাকুরি লোপ এবং কারাবাস পরধন্ত হতে পারতো । কিন্ত অতো 
পত্রের মধ্যে এ এটি মাত্র পত্র হঠাৎ তার দেখতে ইচ্ছে হলো কেন? 
উহার কোনও ব্যাখ্যা। এরা নিজেই খুঁজে পান না। এর পর 
এ পত্রগুচ্ছের প্রতিটি পত্র খুঁটিয়ে পড়ে ও বুঝে তিনি দেখেন 
যে সেইগুপিতে কোনও তুল এনভর্মমেন্ট নেই। অবশ্য এইখানে 
বিবেচা বিষয় এই যে, উহা শতকরা কতো ভাগ সত্য হয়? 
প্রস্থানোগ্ভত হেডক্লার্কের তাড়াহুড়া লক্ষ্য করে কিংবা তার মনোভাব 
সক্ঘানুস্ন্্ ভাবে মুখে ফুটাতে প্রশাসকদের এ বিষয়ে সন্দেহ আসে 
কি? কিন্ত বহু ক্ষেত্রে এ তল হেড র্লার্কদের ইচ্ছাকৃত ন! হয়ে 
মাত্র তুলের কারণেও হয়। কারুর পক্ষে নিজে অতো কাজ করা সম্ভব 
নয় এবং উহা খু'টিয়ে কণতে হলে অন্য অন্থ জরুরি কাজের ক্ষতি হয়। 
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একারণে ফাইলে প্রেরণ-স্থানের * নাম দেখে ও বুঝে সাবধান 


হওয়া উচিত। এ ইনস্টিউক্টের উপর ভরসা না রেখে জরুরি কাগজ 
পৃথক রেখে তা খুঁটিয়ে পড়ে তবে তাতে সই করা উচিত. হবে। 
সম্ভব হলে কোনও কাগজ না! পড়ে সই করা উচিত নয় 
উহাতে সই করার সাথে সকল দায়িত্ব প্রশামকদের উপর 
বতিঘ়ে থাকে । রাজা কর্ণেন পশ্যতি-__এই বাক্য অধুনা অচল। 

প্রশাসন সম্পকিত ছল-চাতুরী ও [ সর্বনাশা] রীতিনীতি সৎ 
উদ্দেশে পরিচালিত হলে উহার সাহায্যে বু বিপত্তি এড়ানো 
ষায়। বাক্চাতুর্ধ [জাগলারি অফ ওআর্ডস্] ও বাক প্রয়োগ 
তথা সাজেস্শন ও ভুল ব্যাখা। দ্বারা প্রশামকগণ কয়েক ক্ষেত্রে 
নিজেপাই অপরাধীর পর্ধায়তৃক্ত হয়ে পড়েন। এ সম্বদ্ধে কোনও এক 
মহাদক্ষ উচ্চপদী প্রশাসকের বিকৃত ধারণা প্রস্থত কয়েকটি অগ্রহণীয় 
মতবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো । এগুলিকে কর্মজীবনে উন্নতি সাধনের 
দশটি প্রকল্প বাটেন কম্যাগুমেণ্ট রূপে উনিবিশ্বাম করতেন। বল 
বাহুল্য, বিষ স্বল্প মাত্রাতে উপকারী হলেও অতি মাত্রাতে উহা 
ক্ষতিকর হয়। প্রশাকদের এই বিষ বা নীতি সাবধানে নাড়া-চাড়া 
করা উচিত। অন্যথায় তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উপকারের বদলে 
অপার হবে। 

(১) কারুর উপকার না করে স্থবিধ। মাত্র তার অপকার 
করো৷। যে ডুবছে তাকে আরও ডুবাও। উপকার করতে ব্যস্ত 
মানষ ম্যানিয়াগ্রন্ত উপকার-রোগী। তার্দের কাছে উপকার করা 
এক বাতিক। কিন্ত উপকারের কোনও শেষ নেই। আজ কাকুর 
একটি উপকার করলে কাল সে অপর এক উপকার চাইবে। 
পরে উপকার করা বন্ধ করা মাজ্র সে তোমার শক্র হয়ে দাড়াবে। 
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কিন্ত যোগ মাত্র অপকার করলে এ ব্যক্তি তোমার গোলাম হয়ে 
থাকবে । উপকার করে তাকে দিয়ে ষা করানো যায় নি, অপকারের 
ভয়ে সে তার দ্বিগুণ কাজ করে দেবে। প্রতির্দানে সে মাত্র এই-. 
টুকু চাইবে যে দয়া করে তুমি যেন তার অপকার 
লাকরেো। 

বহু ব্যক্কির ধারণা যেব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যেমন উহা সুদে- 
আসলে ফিরত আসে, তেমনি কারুর উপকার করলে তার 
প্রত্যুপকারও একদিন পাওয়া যায়। আজ কাল শুধু হাতে টাকা 
কর্জ দিলে উহ] চাওয়] মাত্র বন্ধু শত্রু হয়। উপরস্ত টাক] যার কাছে 
থাকে তারা তারই কথা কয়। প্রতাপকারের আশায় লোকে অনের 
উপকার করে থাকে | কিন্তু, উপকার--'যখন করেছে! তখন করেছে৷ । 
এখন উহা তাবাদি। এই পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতার স্থান নেই। এই 
বিষয়ে মাষ সদা বিস্মরণশীল। অতএব উপকার না করে উপ- 
কারের আশাতে বা ছলনাতে ভুলিয়ে এ স্বভাব-অকৃতজ্ঞ মানুষদের 
নিকট হতে দ্রেড়ে-মুসে কাজ আদায় করো । কিংবা ব্যবসায়িক 
লেনদেনের ভিত্তিতে এক হাতে উপকার করে অপর হাতে প্রতুযু- 
পকার আদায় করো। £কেউ বারে বারে উপকার নিতে এলে 
তার এ বিরক্তিকর আকিঞ্চন বন্ধ করতে [ নিম্প্রয়োজনে ] তার নিকট 
পাল্টা উপকার চাও। এই ভাবে সহজে তাদেরকে এড়ানো যায়। 
প্রত্যুপকারের আশাতে পুত্র-কন্যাকে চাকুরি দিলে উহা জামিনের 
কাজ করবে। 

(২) কাউকে খোপামোদ করতে হলে কার্ষোদ্ধারের অব্যবহিত 
পূর্বে কিবা ঠিক প্রমোশনের সময়ে সময়ে খোসামোদ' শুরু করা 
উচিত। বৎসরের পর খৎসর অনাবিল খোপামোদ্ব কাউকে কা 
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যায় না। এ খোসামোদে স্বল্লকালীন ছেদ পড়লে পূর্বেকার সকল 
খোপামোদ বার্থ হয়, তথা উহা? পচে যায়। ফ্রেগুশিপ টু বি 
রিনিউড কটটিনিউয়্যালি। অতএব অসময়ে সাধ্যাতীত এনাজি 
নষ্ট করা নিরর্থক । 

(৩) কেউ কৈফিয়ৎ চাইলে উহা! চূড়ান্ত রূপে [ চুটিয়ে ] রাখা- 
ঢাকানা করে পেশ করতে হবে। অন্ঠায় হয়েছে বা মাফ ককুন'-- 
ইহা প্রশাসন ক্ষেত্রে বলার অর্থ পানিসমেণ্টট। কারণ প্রশাসনে দয়া, 
মায়া বা ক্ষমার স্থান নেই। এখানে কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে যে, 
“আমার বিগ্যাবুদ্ধি মত ঠিক কাজই করেছি। [ওর চাইতে ভালো 
কাজ মামি জান না। ] এবার হতে এ ক্ষেত্রেকি করতে হবে তা 
আমাকে আপনারা বলে দিন।” এ বিষয়ে কোনও উধ্বতন অফিলারকে 
জড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিলে আরও ভালো । অধস্তনদের অগোচরে তাদের 
উপর দোষারোপ করেও বহু কৈফিয়ৎ উপরে পাঠানো যায়। 
অধস্তনদের ছোট-খাটে৷ সাজা দিয়ে কেহ কেহ নিজেদের দোষ স্থালন 
করেন । 

প্রশাসকদের প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষ সকল সময়ে তাদের অধীন 
কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করেন নি। এগুলির কাগজপত্র 
সাবধানে আপন হেপাজতে রাখতে হবে। পরে অন্য কারণে 
কাধে অবনতি ঘটলে কৈফিয়ৎ স্বরূপ ব্লতে হবে যে কর্তৃপক্ষ তার 
প্রতিবেদন মত কাজ করেন নিকিংবা ওদেরকে তারা তামুযায়ী 
সাজা দেন নি। অতএব এজন্যে এখন তাকে * দায়ী 
করা তাদের অনুচিত হবে, ইত্যাদি। দুর্ঘটনা বা বিক্ষোভের 
সম্ভাবনা নেই বলে রিপোর্ট দেওয়া] অপেক্ষ। উহার সম্ভাবনার বিষয়ই 
বলা ভালো। কারণ, তাহলে হঠাৎ এগুলি ঘটে গেলে 
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কতপিক্ষ বলতে পারবেন না যে এ সম্বদ্ধে তিনি খবর রাখেন 
নিকেন? 

ক্ষমা করবে কিন্তু ভুলবে না। ফরগিভ. বাট, নট ফরগেট। বলং 
বলং বাহু বলং। একলা চলো রে নীতি সর্বোন্তম। অপরের উপর 
নিভরশীল হয়ে! না। কিন্তু দীনতম বাক্তিদেরও পরামর্শ শুনো । বহু 
বাক্তির মতামত শুনলে একজনের দ্বার! প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। 
ওদের পরম্পর বিরোধী মতামত হতে মনোমত একটি মত খুঁজে পাওয়। 
যায়। অপাত্র স্থপাত্রভেদ না রেখে একটি সমর্থনকারী দল গড়া 
ভালো । ষাকে কলমে মারবে তাকে মুখে কিছু বলবে ন1। পূর্বাহ্থে তাকে 
মনোভাব জানালে সে কাউণ্টার ব্যবস্থা নিতে পারে । বিঝোধীয় দলের 
অস্তিত্ব বুঝলে ধীরে ধীরে বদলি ছারা উহা ভেঙে দেবে। 
শত্রু ক্ষুদ্র বলে অসতর্ক হয়ো না। শত্রুর শেষ না রাখাই 
ভালো। শক্তিমান শক্রকে স্থযোগ না আসা পর্বস্ত সমীহ 
করবে। মনে রাখবে যে প্রশাসকদের নানা কারণে বন্ধু 
অপেক্ষা শক্র বেশি জন্মে। কাউকে জব্দ করতে হলে 
তাকে প্রথমে বাড়তে দিতে হবে। কিংবা তার সাথে 
বন্ধুত্ব করে তার হুর্বলতা জানতে হবে। এতে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

(3) যদি বুঝা যায় যে কারুর তোমার বিরুদ্ধে অভিষোগ 
করার সম্ভাঃনা আছে, তাহলে তার অভিযোগ পাঠানোর পূর্বে 
তুমি তার বিরুদ্ধে অতিষোগ করে দেবে। তার অভিযোগ পৌছুনোর 
পূর্বে কৃপিক্ষের নিকট তোমায় সত্য-মিথ্যা অভিষোগ পৌছুনো চাই। 
[ আ্যাট্যাক ইজ দিবেস্ট ডিফেন্দ। ] ফলে, তখন তাকে আক্রমণের 
বিষয় তৃলে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত হতে হয়। 
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(৫) অপবরচিউনিটি তথা স্ুধোগ-হৃবিধা কোনও সময়ে মিস্‌ 
করা উচিত নয়। কারণ, মাহুধের জীবনে স্থযোগ খুব বেশি আসে 
না। এ সময়টুকুর সদ্ধাবহা? না করলে উন্নতির আশ! নেই। 
কোনও দীর্ঘস্ত্রত। ও দয়া-দাক্ষিণা না করে এবং বিবেকের কথা 
না ভেবে এ সময়টুকুর সদ্ধযবহার কর! উচিত। 

[ নিজেদের রিপোর্টে উধ্বতনদদের সম্মতি সুচক একটি দম্তখত 
রাখা ভালো । ব্যস্ততার মধ্যে কাগজ পেশ করলে দস্তখত সহজে 
পাওয়া ষায়। বহু প্রশাসকের কাছে দছুকলম লেখা আদায় করা 
শক্ত । [কন্ত টাইপড. কাগজে দস্তখত দিতে তারা সকল সময় দক্ষ । ] 

(৬) উধ্বতনদের বিশ্বাস করে প্রাণঘাতী স্বীকারোক্তি করবে 
না। উধ্বতনদের এবং প্রতিদ্বন্বী শত্রকে বিশ্বা নেই। তারা 
ছাড়া পেলেই স্থযোগ মত ছোবল মারে । ক্ষমতাসীন ভরধ্বতন ব্যক্তি, 
রাজকুল ও স্ত্রী বিশ্বাসং নৈব নৈব চ। এদের বুঝতে দিতে 
হবে যে আমর? তাদের অন্থগত, বশংব্দ এবং তাদের উপর 
আমাদের অচেল বিশ্বাস। ভুলেও নিজেদের তৃণভ্রাস্তি, কতব্যচ্যুতি 
বা অপরাধ স্বীকার করবে না। ভধ্বতনদের ছুর্বলতা কোথায় 
ও তা কতটুকু তা জানতে হবে এবং তাদের শক্রদের নামধাম 
টুকে রাখতে হবে। অধস্তন, উর্ধতন এবং সহকর্মী পশ্চাৎ হতে 
ছুরিকাঘাত করলে মুহর্তে প্রত্যাঘাত হানতে হবে। 

কেউ অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাকে ব্যস্ত থাকার 
অজুহাতে পরে আসতে বলবে। এর পর বই পডেবাখোজ করে 
উত্তর দিলে নিজের সম্মান অক্ষুপ্ন থাকে। নিজে কাজ না 
জানলে বা কোনও জটিল বিষয় না বুঝলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে এ 
বিষয়ে পাকাপোক্ত এক অধীন কমীর নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে। 


৩০৪ 


(৭) কোনও নারীর সাথে একাকী দেখা সাক্ষাৎ করা 
ৰিপঙ্দনক। অধীনদের স্বতঃক্ষর্ত সহযোগিতা সর্বাগ্রে কাম্য । 
অচেনা পথে ও স্থানে যেতে হলে বহুবার ভাবো ও খোজ-খবর করো । 
কারুর প্রতি সহামুভূতিশীগ হয়ো না। মানুষ ঠকে তখনই 
যখন সে কারুকে ভালোবেসে ফেলে । মিই্ভাষী দক্ষমন্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে অধিক ঠগী থাকে । মানুষ মাত্রকেই অসভদ্দেশ্যে 
আগত বুঝে অনুধাবন করো । কারুর ঘততা ও আন্ুগত্যে তিলমাত্র 
সন্দেহ হলে তাকে তখুনি বিদায় দাও। জযেন করার পর কিছুকাল 
নরম থেকে কাজ বুঝে, জেনে ও শিখে নিও । পরে স্থবিধা মত নিজ 
মৃতি ধরা যেতে পারে। দোষী নির্দোষ নিবিশেষে বিবাদী উভয় 
পক্ষকে সাজা দিয়ে ঝামেলা এড়াও । [আমার মতে ইহা! অন্ুচিত। 7 

(৮) মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা মাত্র প্রতিহত করা যার। মিথ্য। 
মামল। সত্য ডিফেন্স দ্বারা প্রতিহত হর না। মিথা। সাক্ষীর বিরুদ্ধে 
মিথ্য। সাক্ষ্য মাত্র তোমাকে রক্ষা করতে পারে । তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা 
মামলা হলে মিথ্যা কাউন্টার মামলা দায়ের করো । 
আদ্বালতে উভয় পক্ষ আসামী না হলে এ মামলা মিটে না। সদ 
সত্যবাদী বন্ধুরা সত ব'লে বিপদ ঘটায়। কিন্ত মিথা] বলতে প্রস্তত 
বন্ধুরা মিথ্যা ব'লে বন্ধুকে বাচার । এই ক্লিকের জগতে পরস্পরের বিপদে 
মিথ্যা বলতে প্রস্তত একটি দল রাখো।। [অধুনা পেশাদারী মিথ্যা 
সাক্ষীর অভাব নেই। ] সত্যবাদীকে ক্ষম! করে সত্য ভাষণে উত্সাহ 
দিও। নিজস্বার্থনাথাকলে চুলচেরা বিচার কবে।। 

(৯) সবকাজ নিজে না জানলেও অপরকে দিয়ে তা করিয়ে 
নিজের নামে তা চালানো ষায়। অবন্ঠ এগুপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
উপযোগী করে কিছুট। এডিট, করে নিতে হবে এবং এগুলি বুঝে তার 
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মধ্যে কিছ নিজের আইডিয়াও ঢুকাতে হুবে। বাস্তবতা বিবজিত 
হলেও কতৃপক্ষের পছন্দ মত পক্ষে বা বিপক্ষে প্রতিবেদন তৈরি করবে। 
যার! উহা! বুঝেও গ্রহণ করে দায়িত্ব ও পাপ তাদের। স্বয়ং 
কাজ না জেনে ও বুঝে শুধু হুমকি দিয়ে টেবিল চাপড়ে কাজ আদায় করা 
যায়। এখানে কি করে, কি ভাবে ও কম সময়ে কাজ করানোর চিন্তা 
অবাস্তর। শুধু অধীন কর্মীদিগকে চীৎকার করে টেবিল চাপড়ে বল্গতে 
হবে ষে একাজ আমি এখুনি চাই-ই। তা তোমরা ষে ভাবে পারে! 
করো ।, কাজের সময় তাদের মিষ্টি বাক্য বলাও ভালো। “আরে! 
তোমার মত দক্ষ লোক এটা নিশ্চয়ই পারবে'__ইত্যাদি বনে অভিভূত 
করলে তারা অন্তায়ভাবেও তা করে দেয়। অথচ এ অন্যায়ের জন্য 
প্রশামকের কোনও দায়-দায়িত্ব থাকে না। 

[ টেবিল চাপড়ানি প্রশাসনের কুফল সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। 
প্রথম দিকে উহাতে ভালো! কাজ হলেও শেষ পর্যস্ত উহা সর্বনাশ আনে। 
তদারকি ডেসট্রাকটিভ, তথা ধ্বংসমূলক না হয়ে উহা! ইনসন্রীকটিভ, 
তথা গঠন ও উপদেশমূলক হওয়া! উচিত। প্রতিটি ক্ষণে খি'চুলে দোয- 
ক্রটি কেহ ভয়ে নজরে আনে না।] 

কারুকে তার প্রতিবেদন তথা রিপোর্ট পাণন্টে পিখাতে হলে 
বিরক্তির শ্বরে বলতে হবে-উণন্থ। আমার নিজের ও উচু মহলের 
ধারণা অন্তর্ূপ । এ রিপোর্ট তোমার ঠিক নয়। কেউ না কেউ 
তোমাকে মিম্লিভ.করেছে। যাণ্ড! এবার এটাগ্ঠিক করে লিখে 
আনো? ।, এইটুকু শুনে এ ব্যক্তি প্রতিবেদন না পাণ্টালে প্রশাসকের 
মনোভাব বুঝে কাজ করার মনোবৃত্তি সম্পন্ন এক কর্মীকে ডেকে তাকে 
বলতে হবে__এর ছ্বার1 ঠিক কাজ হয় না। ও কিছু কাজ শেখেনি। 
এই তদন্তঠিক ভাবে তুমি করো । অফিসে বসে আমি ঠিক ঠিক খবর পাই। 
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কিন্ত উনি সরজমিন তদন্তে তা পান না।” এ বুদ্ধিমান শেষোক্ত 
অফিমার তখন কতৃ'পক্ষের মন বুঝে অন্ুকূল বা প্রতিকূল প্রতিবেদন 
পেশ করবে। কিন্ত প্রশাসকের পক্ষে তার মনের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ 
করে তাদের কাছে কখনও খেলো হওয়া উচিত হবেনা। ওদের 
ধারণ থাক] চাই ষে তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তুল বুঝে এব্যাপারে 
ভিন্ন রিপোর্ট চাইলে । 

[ স্থবিধা গ্রহণার্থে কারুর কাছে কারুর নাম করার কালে তাদের 
পারম্পরিক বন্ধুত্ব বা শত্রুতা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে ।. ছুই ভাই-এর 
মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হৃগ্ত| থাকে না। উধ্বতনদের 
পারস্পরিক কলহ কিরূপ বং কে কার উপরে কি কারণে বিরূপ তা জেনে 
একজনের বিরুদ্ধে অপর জনের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। অসম 
প্রতিদ্বন্বিতাতে আত্মরক্ষার্থে বিপক্ষ পক্ষীয়ের সাহাষ্য গ্রহণে দোষ নেই । ] 

 স্ট্যাটিষ্টিক্স তৈরিতে বাছাবাছি করে একটিকে এড়িয়ে অন্তটিকে 
বাড়িয়ে অন্থকূল তথ/টিকে রেখে প্রতিকূল তথ্যটিকে বাদ দিয়ে সাজাবার 
ও বসাবার কার়দাতে উহাকে খুশি মত কোনও কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে 
ব্যবহার করা যায়। 

(১*) নিজেদের কলমে যারা মরেন তাদেরকে কেউ বাচাতে 
পারে না। অধীন কর্মীর প্রতিব্দেনে দস্তখত থাকলে উহ! তোমারই 
সম্মতি স্চক হুকৃমনামা। তাই লিখিত আদেশে নিজেকে না জড়িয়ে 
মৌখিক আদেশ দাও। উহা স্ববিধা মত ন্বীকাব বা অস্বীকার করা 
যায়। হাওয়! বুঝে মন্তব্য প্রকাশের জন্য উপর তলার মতামত লক্ষ্যণীয়। 
অধীন কর্মীদের প্রতিবেদনে বা ফাইলে_-আ্যাস্‌ প্রপোজভ,, এপ্রভড, 
পিন্‌, ডিনকাসভ, ডু আস্‌ পার ডিলকাষন্, নো অবজেকশন, আই 
এগ্রি প্রভৃতি কয়েকটি মান বাক্য পিখে বড় ঝড় বিভাগ চালানো যায় । 
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এতে বিপদ হলে বলা যায় যে ডিনকাদনেতে উনি ভুল তথ্য বলেছেন। 
“অমূক মে লাইক টু পি' লিখে আরও উর্বতনের দস্তখত তাতে নিয়ে 
তাকেও এতে জভিধ়ে রাখা ষায়। অধুনা শিলপতিগণ এক্ষেত্রে 
*কোহী বাত নেহি” বা'নখী কণ দেও'মাত্র এই ছুইটি বাক্যের 
সাহাযো নিজেদের দায়িত্ব এড়ান। শক্র-মন্য কমীকে বদলি নাকরে 
নিজের তাবে রাখা ভালো । 

[ বহু প্রশাসক পরস্পরকে সাহাযা করে একজন অন্তজনকে উপরে 
টেনে তুলার প্রতিশ্রতিতে দল গড়েন। অর্থাৎ ১নং উপরে উঠলে তিনি 
২নংকে এবং ২ নংউপরে উঠলে তিনি ৩ নংকে উপরে টানবেন। ] 

কারুর সাথে কার্ধ উদ্ধারার্থে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রথম 
সাক্ষাতের দিনে উহার উত্থাপন করা উচিত নয়। এতে এ ব্যক্তির 
মনে হবে ষে মাত্র উপকার পাবার জগ্তে এতদিন পরে উন তার সাথে 
দেখা করতে এলেন । এই ক্ষেত্রে কয়েকবার নিঃস্বার্থ ভাবে তার সাথে 
দেখা করে শুধু শুভেচ্ছা জানিয়ে আলাপ ঝাপিয়ে নিতে হবে। এর 
বেশ কয়েকদিন পর কথাচ্ছলে প্রকৃত প্রয়োজনের বিষয় তাকে জানানো 
যেতে পারে । ফুলের মাল। এবং আহারে ও উপহারে তুলে না-এমন 
ব্যক্তি আজও বিরল। ক্ষমতানীন ব্যক্তিকে মিটি-এ প্রিসাইড 
করিয়ে সেইস্থানে বা হোটেলে খাইয়ে খুশি করা যায়। 

উপরোক্ত তথ্য উল্লেখে আমার একমাত্র উদ্দেত্ এই যে, প্রশাসক- 
গণ এ সকল অপকার্ধ হে বিরত থাকবেন। আমার আশ1 এই 
যে উপরোক্ত কু-দৃষ্টান্ত তারা গ্রহণ না করে উহান্দর হতে তারা 
সাবধান হবেন। ভূল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওক্াতে একপ ভ্রান্ত 
মতের হুঠি হয়। কেউ সুযোগ-সপ্ধানী না হলে এরূপ পাপাবঙে 
তারা! পড়েন না। কুটনীতিতে মাত্রাজ্ঞান হারানে। অনুচিত | 
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প্রশিক্ষণ 

সাধারণতঃ কর্মীদিগকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে ততি করে সেই 
স্থানের উপযোগী কর্ম তাদের শিখিয়ে নেওয়া হয়। এদের 
জন্ত সুসংহত শিল্ন-বিগ্যালয় ও এদেশে আছে। কিন্তু পেখানে 
এদের প্রবণতা পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমার মতে এই 
প্রবণতা শুধু পরীক্ষা করে জানলে হবে না। প্রয়োজনীয় পরিবেশ সরি 
করে এবং বিবিধ ব্যবস্থা ও অভ্যাম ছারা প্রবণতা এদের মধ্যে কৃত্রিম 
উপায়ে এনে দিতে হবে। বহু পদপ্রার্থী অপরাধপ্রবণ ব্ক্তিদের মত 
অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে । তারা বহুক্ষণ অনাবিল ভাবে কর্ম 
করতে অক্ষম। অভ্যাস ছারা এদের স্বাভাবিক অলসতা দূর করা 
সম্ভব। বহু ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় দৈহিক ও মানমিক কর্ম- 
তালের অভাব দেখা যায়। ভ্রতগতি মেণিনের উপযোগী দ্রুত কর্ম- 
তাল তথা রিথিম্‌ তাদের না থাকাতে তারা অধিক উৎপাদনে অক্ষম হয়। 
দ্রুত দৈহিক কর্মতালের অভাবে এরা মেখানে দৈব ুর্ঘটনাতে পতিত হয় । 
কিন্ত এই কম কর্মতাল সম্পন্ন এবং জাত-অলস কমীদের চিকিৎসার 
কোনও বাবস্থা কোথা৪ নেই । বিকলাঙ্গ, উন্মাদ, নিবধোধ ও 
অপরাধীদের চিকিৎসার মত এই অলস ব্যক্তিদের অলসতা বিদ্ুরণের 
জন্য ফ্াকটরি-কাম-হসপিট্যাপ স্থাপন করা উচিত। এইবূপ এক 
প্রতিষ্ঠান একমাত্র আমিই এদেশে স্থাপন কবে উৎসাহ ব্যগ্তক সুফল লাভ 
করেছি। আমার স্ব-বাটীতে স্থাপিত এই ফ্যাকটরি-ক'ম্‌শ্‌ ০৪৪০ ) 
হস্পিট্যালে পরীক্ষিত নিম্নোক্ত ফলাফল আশাপ্রদ। 
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(১) আমার নিজস্ব ছয়টি টেপলুম প্রথমে একটি লাইন 
স্তাকটের সাহায্যে একটি দশ হর্নপাওয়ার মোটরের দ্বারা চালানো 
হতো। কিন্ত গ্রত্যেকটি টেপলুম এতে একই ভাবে একই [দ্রুত] 
গতিতে চলে। প্রতিটি কর্মীর মানসিক ও দৈহিক কর্মতাল 
একই গতির হয় না। কারুর কর্মতাল দ্রতগতি, কারুর বা উহ? 
কম গতির হয়। উহাতে তাহারা এ সকল মেসিনে নিজেদের খাপ 
খাওয়াতে পারে না। এতে অপেক্ষাকত কর্মালস ব্যক্তিরা ক্রত 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে কমত্যাগ করে পালাতে থাকে । 

উপরোক্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে উদ্ধার পাবার জন্যে আমি এই 
প্রতিষ্ঠানে লাইন স্তাফট ব্যবস্থা উঠিয়ে দ্রিই। আমি দশ হর্স পাওয়ার 
মোটর অপসারণ করে প্রত্যেকটি টেপলুম একটি করে এক হর্স 
পাওয়ারের মোটরের সাহায্যে পুথক পথক ভাবে চালাবার ব্যবস্থা 
করি। পরে এক-একজন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক দৈহিক কর্মতাল 
অন্ষায়ী তাদের জন্য নির্দিষ্ট লুমের মোটরের গতি রেগুলেটর ও 
স্টার্টারের সাহায্যে কমাই। এতে এ সকল অলস প্রকৃতির কর্মীরা 
সহজে উহাতে কাঁজ-কর্মশ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে 
প্রথমে [মেপিনকে কম গতি সম্পন্ন করাতে ] অধিক সংখ্যক 
দ্রব্যোৎ্পাদন ব্যাহত হতে থাকে । কিন্তু আমি কয়দিন অন্তর 
মোটরের গতি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তাতে ওদেরকে অভ্যস্ত করে দিতে 
থাকি। এইরূপে তিনমাস অভ্যাস করার পর ওদের স্বল্পগতি কর্ণতাল 
ক্রমিক অভ্যাস দ্বার! দ্রতগতি কর্দতালে পরিণত হয়। এর পর এর! 
এইতাবে লাইন স্যাফট যুক্ত মেসিন সমূহে দ্রুতগতিতে কার্ধ করতে 
সক্ষম সফল শ্রমিকে পরিণত হয় । 

[পুথক মোটর রাখলে জ্বিধা এই যে, একটি 
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বিকল হলে প্রতিটি যন্ত্র নিস্তব্ধ হয় না। ছোট গৃহশিল্পে ইহার উপকারিতা 
আছে। উপরস্ত পৃথক মোটর ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম পাওয়ায় ভালো 
থাকে । ] 

(২) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশে আমি কয্মেক জন কর্মালস 
যুবককে আমার এই ফ্যাকটরিতে ভত্তি করি। কাঠুরেরা সারাদিন কাঠ 
কাটতে পারে বা জলবাহী সারাদিন জল তুলতে পারে। কিন্তু এব! 
ওদের মত অনাবিল ভাবে অধিকক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে না। 
অপরাধী ব্যক্তিদের মত এদের এনার্সি তৃবডির ফোয়ারার মত 
ভীম বেগে এনে স্বল্পক্ষণ পরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। এইজন্য এদেরকে 
আমি প্রথম সপ্তাহে মাত্র দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট কাজ করতে 
দিয়েছি । এমনি ভাবে প্রতি সপ্তাহে পাচ মিনিট করে এদের শ্রমকাল 
বাড়িয়ে দিই। এই ভাবে এদের কর্ম-অলসতা দূর হওয়াতে পরে এরা 
আট ঘণ্ট। কাল অনাবিল পরিশ্রম অনায়াদে করতে পেরে স্বাভাবিক 
মানুষ হয়। 

বিঃ দ্রঃ£-_এই সকল শিক্ষাথী তথা অলস রোগীদের দৈহিক ও 
মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। এদের কারুর মধ্যে 
ভাইটামিন-এর এবং হরমনের অভাব ছিল। উপযুক্ত ব্যবহার, উৎ্সাহ- 
প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বাক্প্রয্জোগ দ্বারা [সাজেস্শন ] এদের 
মানসিক চিকিৎসা করা সম্ভব । এদের জন্য নানা প্রকার উৎসাহ 
বাগ্রক বোনাসের [ প্রোডাকশন ও হাজিরি তোনাস ] ব্যবস্থা কর! 
হয়। এদের কারুর কারুর জন্য উপযুক্ত ঠোটিন খাগ্যেবও আমি 
ব্যবস্থা করি। এখানে প্রযুক্ত বহুবিধ পদ্ধতির মধ্যে মাত্র ছুইটি 
পদ্ধতি উপরে বিবৃত কর! হলে। ৷ 

উপরে ফ্যাকটরি-কাম্-হমপিট্যাল সম্পকিত শিক্ষা পদ্ধতির বিষয় 
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বলা হয়েছে । অবশ্ঠ এরূপ চিকিৎসার সাথে তাদেরকে কারিগরি 
শিক্ষাও আমাকে দিতে হয়েছে। এক্ষণে সহজ মানুষদের শিক্ষণ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে বিবুত করবো । কেউ শুনে, কেউ দেখে, কেউ 
পড়ে, কেউ বা ঠকে শেখে । লেবরেটবিতে বহুকাল কর্মরত বেয়ারাণাও 
বিজ্ঞান পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদের সাহাধ্য করে তাদের পাশ করিনে 
থাকে । শিক্ষা প্রদান কালে উপদেশ প্রদান, অন্নুযোগ এবং বকাবকি 
করার রীতি আছে। কোনও কোনও মিক্ি এজন্য শিক্ষার্থীকে 
মারধরও করে। কিন্ত শিক্ষার্থীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও 
শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী তাদের সহিত ব্যবহার করতে হবে। এজন্টে 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষার্থে ঠাণ্ডা মেজাজের সহনশীল প্রবীণ 
মিশ্থিদের নিয়োগ করা ভালো। অসদ ব্যবহারে অনভ্যন্ত শিক্ষার্থীদের 
ভীত ও অপমানিত করলে তাদের মন দ্বিধা বিভক্ত হয়। মনের রোষ 
প্রদমিত করে এরা অনুস্থমনা হয়ে উঠে এবং এজন্তে তারা একাগ্রচিত্ত 
হতে পারে না। প্রায় দেখা যায় যে বারেবারে অপাফল্োর পর 
সফল হওয়া শিক্ষার্থীরা শ্রেষ্ঠ শাসক বা শিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

[বাল্যে এক সভাতে প্রবাসী” সম্পাদক রামানন্দবাবুকে কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলতে শুনেছিলাম-_-'আমিও প্রথম 
জীবনে কবিতা লিখতাম এবং এ কাব্য-প্রতিভা চার বৎসরের মধ্যে 
খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু দুঃখের .বিষয় এই যে, এ কবিতার খাতা- 
খানি এক্ষণে হারিয়ে গিয়েছে । ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ হলের এ 
মিটিওে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে তাকে তার ভাষণে বলেছিলেন 
_-রামানন্দবাবুর কবি-প্রতিষ্টা অর্জনে মাত্র চার বৎসর লাগাতে তার 
খাতাখানি পর্বন্ত হারিয়ে গিয়েছে । কিন্তু আমাকে এ স্থনাম অর্জনে 
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জীবনের চলিশ বৎসর অপেক্ষা করতে হলে। কলে আজ আমি সফল।” 
উপরোক্ত কারণে কারুর কোনও বিষয় শিখতে বা তাতে অভ্যন্ত হতে 
দেরি হলে অধীর হবার কারণ নেই । ধীরে ধীরে শিক্ষাতে বহু ভুল- 
ভ্রান্তি ও খু"টিনাটি বিষয় শিক্ষার্থীর নজরে আসে । এগুলি তাড়াতান্ডি 
শিখলে তাদের নজর এড়াতো। শিক্ষণ কালে এ বিষয়ে তার মনকে 
প্রথমে তরি করে নিতে হবে । 

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আরও তথ্য পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত করা 
হবে। এক্ষনে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, উদ্যোগ-শিল্লের একমাত্র 
উদ্দে উৎপাদন নয়। নাগরিকদের কর্ম-সংস্থান করাও উহার অন্যতম 
উদ্দেগ্ত । এইজন্য লাভ কম হলেও কোনও প্রতিষ্ঠানকে উঠিয়ে দেওয়া 
উচিত হবে না। সরকারী কোনও উদ্যোগে লোকসান হলেও তার 
এই দ্বিতীয় উদ্দেগ্য ভালো ভাবে সমাধ। হয়ে থাকে । 


সমাগ্ড 





গুরুদান চটোপা ধ্যার এও সন্গ-এর পক্ষে গ্কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১১, 
বিধান সরমী, কলিকাত। হইতে প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, বুগলকিশোর 
দাস লেন, কাঁলকাত। হইতে ্রীতীর্ঘপদ রাগ! কর্তৃক মুদ্রিত 


